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পরিবর্ধিত সংহতি সংস্করণের ভূমিকা 


এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৭ সালে, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৫ 
সালে । ২০০৯ সালে এই সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হলেও বিভিন্ন কারণে 
তা বিলম্ব হলো । গত হয়বহরের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা, প্রতিদিনের সংবাদপত্র 
টিভি চ্যানেলে নারীর খবরাখবরে, রাষ্ট্র ও সরকারের গৃহীত নীতি ও ভূমিকায় নারীর 
জন্য স্বস্তিকর টেকসই পরিবর্তন কিছু দেখা যায়নি | ঘরে-বাইরে নির্যাতন, যৌতুক, 
কর্মস্থলে শিক্ষাঙ্গনে পথেঘাটে নিরাপত্তাহীনতা, যৌন হয়রানি, প্রতারণা, ধর্ষণ, খুন, 
আত্মহত্যা, পাচার ইত্যাদিতে কোনো হাস ঘটেনি । এসবে নতুন নানা মাত্রা যোগ 
হয়েছে মাত্র । 

২০০৮ ও ২০১০ সালে সরকার “নারী উন্নয়ন নীতি' ঘোষণা করেছে। এই 
প্রতারণা ও প্রহসনের নানা বাক্য । যে উন্নয়ন দর্শনে বাংলাদেশ পরিচালিত হচ্ছে 
সামগ্তস্যপূর্ণ । একই কারণে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য, লুটেরা ও দখলদারদের অবাধ 
স্বাধীনতা দেখছি । জনগণের জীবন ও জীবিকা বিপর্যস্ত করে, প্রাণ প্রকৃতি পরিবেশ 
বিপন্ন করে মুনাফামুখি তৎপরতার বিস্তার দেখছি ৷ এসবেরই প্রধান শিকার নারী, 
সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীপুরুষ | এই উন্নয়ন দর্শন গ্রহণ করেই নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন 
করা হয়েছে । এর ফলাফল সহজেই বোধগম্য | 

তবে এগুলোই গত কয়বছরের একমাত্র চিত্র নয় । এই সময়কালে আমানের 
অনেকগুলো অর্জন আছে, অনেকগুলো চিহ্ন তৈরি হয়েছে যা যানুষের শক্তি, 
বিশেষত নারীশক্তিকে সামনে এনেছে । এসব অধ্যায় নিপীড়ন, বৈষমা ও আধিপত্য 
বিরোধী লড়াইয়ের এক একটি ধাপ রচনা করেছে । ২০০৬ সালে কানসাট, 
ফুলবাড়ী ও গার্ষেন্টস গণঅভ্যুথথানে নারীর সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকা! শুধু নারীকে 
নয় সারাদেশকেই নতুন দিশা দিয়েছে । গত কয়বছরে যৌননিপীড়ন বিরোধী 
আন্দোলনও স্কুল পাড়াসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়েছে। 


₹ নবী, পুরুষ ও সমাছ 

আদোলনের মধ্য দিয়েই 'যৌন নিপীড়ন বিরোধী নীতিমালা' হাইকোর্টের 
অনুযোদন পেয়েছে । এই নীতিমালা প্রণয়নও আন্দোলনের ফসল । ১৯৯৮ সালে 
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার শুরু, 
একই বিশ্ববিদ্যালয়ে আরেক আন্দোলনের চাপে ২০০৭ সালে যে নীতিমালা চূড়ান্ত 
ব্রপ নেয়, ওই নীতিমালার ডিত্তিতেই হাইকোর্ট ২০০৮ সালে এই নির্দেশনা জারি 
করেছে। নীতিমালার চূড়ান্ত খসড়া এই সংস্করণে সংযোজিত হলো । হাইকোর্টের 
এই নির্দেশনা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি । প্রমাণিত হয়েছে শুধু আইন প্রণয়ন যথেষ্ট 
নয়, যে ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে আমরা আছি তাতে অবিরাম আঘাত ছাড়া 
পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই । 

এইদেশ এইদেশের যানুষ যে পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ, যে স্বাধীনতা মালিকানা 
এবং আত্মমর্যাদা এই দেশের মানুষের জন্মগত অধিকার তা অর্জনের লড়াইয়ে 
নারীর নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা এখন অপরিহার্য শর্ত । নিপীড়ন সহিংদতা আর 
অধন্তনতার শিকার হয়ে নারী নিজের জীবন শেষ করবে না, নিজের এবং সকলের 
জন্য বাসযোগ্য একটি জনপদ গড়ে তোলায় তার ভূমিকা হবে অগ্রণীর, এটাই 
সময়ের দাৰি । 


জানুয়ারি ২০১২ আনু মুহাম্মদ 
অর্থনীতি বিভাগ 


ইমেইল: 21101017150)27811-091 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


২০০১ সালের “বিজয়ের মাসে' ঢাকায় সিষি নামের একটি সদ্য তরুণী মেয়ে 
আত্মহত্যা করে । এই বয়সের কোনো মেয়ে আত্মহত্যা করলে সবার মধ্যেই 'প্রেম- 
ট্রেষ' নিয়ে প্রশ্ন জাগ্রত হয় । ওর আত্ত্রহননের কারণ এর ধারেকাছেও ছিল না। ও 
ছিল শিল্পী এবং কর্মজীবী । দিনের কাজ শেষে সিমির মতো মেয়েরা যবন ক্রান্তশ্রান্ত 
হয়ে ঘরে ফেরে তখন পাড়ার ক্ষমতাবানদের পোষা হিসেবে উদ্ধত মাস্তানদের 
কর্মহীনতার ক্লান্তি দূর করবার জন্য এই ক্রান্তশ্রাস্ত মেয়েরাই টার্গেট হয় । বেলা 
হিসেবে উত্ত্যক্ত করা, বিভিন্ন মাত্রার । কতদূর যাবে তা নিশ্চিত বলা বায় না । এটা 
সারাদেশেই হয়, হচ্ছে । সিমিরও তাই হয়েছে । প্রায় সব মেয়েরই, ছাত্রী- 
পেশাজীবী-শ্রমজীবী, গাড়ি আরোহী কতিপয় বাদে, কমবেশি এই তিক্ত অভিজ্ঞতা 
আছে । তাই আত্মহত্যা-পূর্ব পর্যস্ত অনেক কিহৃতেই সিমির অভিজ্ঞতা লক্ষ মেসের 
প্রতিদিনের তিক্ততা থেকে ভিন্ন কিহু নয় । সিমি বিচাব্র চেয়েছিল এটা জনেকের 
থেকে ভিন্ন ঘটনা, সিমি চড় যেরেছিল এটা অনেকেই করে না। 

তবে বিচার চাওয়া বা চড় দেয়ার ঘটনা একেবারে কও নয় । বিচার চেয়ে 
নারীর প্রতিকার পাওয়ার দৃষ্টান্ত খুব কম । সিমিও পায়নি । উচ্টো সিমির ওপরই 
আক্রমণ এসেছিল | সিমির চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল । প্রতিবাদী মেয়েদের দহন 
করবার জন্য এটি মোক্ষম অন্ত্র । এটাও ভিন্ন কিছু নয় । অনেক নারী নির্যাতিত, 
অপযানিভ হবার পর নুর্ৃততদের হারাই “চরিত্রহীন' পরিচয়ে পরিচিত হয়েছে । সিমির 
ঘনিষ্ঠ স্বজনরাও একপর্যায়ে তাকে নিয়ে বিরক্তি ক্ষোভ প্রকাশ শুরু করেছে । আরো 
বহু নারীরই এই অভিজ্ঞতা হয় । পার্থক্য হলো সিমি এতকিছু সহ্য করতে পারেনি, 
এসব নিয়েও বাচার কোনো কারণ খুঁজে পায়নি । জাত্মহত্যা না করলে কি ও বেঁচে 
থাকতে পারতো? বলা কঠিন । দিনের পর দিন বর্বর ক্ষমতার জোরে যারা মানুষকে 
নানাভাবে হয়রানি করে, মেয়েদের জীবন বিপর্যস্ত করা যাদের প্রতিদিনের রুটিন 
কাজ, তারা সদন্ডে বেচে থাকতে সিষির জীবন নিরাপদ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা 
ছিল না। সিমির তাই সিদ্ধান্ত ছিল আত্মহত্যার । 

মৃত্যুর সময় শিল্পী সিযি সময়ের শিলায় লিপি রেখে গেল : 'আমার জন্য 
নিজে এভাবে প্রতিবাদ করলাম । ভবিষ্যতে যাতে কোনো মেয়েকে এভাবে যরতে 
না হয়, আমার যতে৷ জঘন্যতম অপমানিত হয়ে ।' সমাজের সকল 'বেচে থাকা" 
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মানুষের জনা এর চাইতে বড় চপেটাঘাত আর কী হতে পারে? সিহির পর মহিমা 
কুমিসহ আরো অনেক কিশোরী তরুণী প্রায় একইরকম কারণে আত্মহত্যা 
করেছে । কিন্তু সমাজের চামড়া অনেক পুরু, তাকে স্পর্শ করা সিষি, মহিমা বা 
রুদির হতো বহু আত্মহনন দিয়েও সম্ভব নয় ) সরাসরি আঘাত ছাড়া তার গায়ে 
সাড়া লাগার কোনো সম্ভাবনা নেই । সারা লেশে দুর্ৃত্খ কোটিপতি আর এমপি-ম্ত্ী- 
কমিশনারনের পোষা দুর্বৃত্ত ছড়িয়ে রাখা । রাজধানীর পাড়ায় পাড়ায় শহরে-গ্রামে- 
গঞ্জে | 
সহজ শিকার শ্রমজীবী নারী, বিশেষত গার্ষেন্টসেব্র মেয়েরা । এসবের অনেক ধবরই 
পত্রিকার পাতায় আসে না । যে কয়টা আসতে বাধা হয় তাতেই আমরা দেখি প্রায় 
প্রতিদিন, কোনো না কোনো গার্মেন্টস শ্রযিক লারীর ধর্ষণের খবরু, এসিভ আত্রন্ত 
হবার খবর, ধর্ষণের পর পুড়িয়ে কিংবা গলায় কাপড় পেচিয়ে হত্যার খবর 1 এই 
লেখার ক'দিন আগেই সাভারের গার্মেন্টস শ্রহিক লিহার ববর পত্রিকায় এসেছিল । 
পত্রিকায় এসেছিল এই কারণে ঘে দলবন্ক ধর্ষণ ও খুনের পরও ল্িদা নিজের 
প্রাণশক্তি দিয়ে গভীর জঙ্গলে বেচে ছিল কয়েকদিন 1 এই প্রাপশক্তি আছে বলে 
চারদিকের দূর্বৃন্ত কুকুর হায়েনা যোকাবিল' করেই ওনের জীবিন চালাতে হয়) 
রি মোরা রিল কোনো তারতযা 

| 

অপহরণ, ধর্ষণ, হত্যার সাথে সাথে নারী পাচারও বেড়েছে, চৌন বাণিজ্য 
বিনিয়োগ বেড়েছে । বাজার এই ক্ষেত্রে আরো বিনিয়োগ বৃদ্ধির সিপনাজ নিছে । 
প্রযুক্তিও আছে । তাই নারী পাচার, তাকে পতিতাবুর্তিতে বাধা করার পাশাপাশি 
এখন শুরু হয়েছে প্রতারণামূলকতাবে ছবি তোলা, ভিডিও করা এবং তা ইন্টারনেট 
বা সিডির মাধামে প্রচার করা । খুবই লান্তজ্তলক বাবসা । ধর্ষণ এখন আলাদাভাবে 
বাজার আকর্ষণীয় পণ্য ৷ তার ছবি বা লিডভিও বিশ্ববাজাবে উদ্চদূলো বিক্রি হয় । 
এই প্রতারণার ফাদে পড়ে কত মেয়ের জীবন ধনে পড়েছে, লাতজীল পাগল হয়েছে, 
কতজন আত্মহত্যা করেছে, কতজন বুন হয়েছে তার কোনো পরিসংখ্যান আমানের 
কাছে নেই । তিনি হত্যা এসবেরই একটি | অপরাহীরা দে খুব বাহবা শ্বানু দাপট 
নিয়ে দেশ-বিদেশে বেচে আছ্ছে সেটা সহজেই চোখে পড়ে । 

রাস্তায় উত্ত্যক্ত হওয়া, অপহরণ, ধর্ষণ বাঁ হত্যার হাত থেকে বক্ষা পাবার জল! 
বাংলাদেশে মেয়েদের মধ্যে এখন বোরখা গ্রহণের তাব বেড়েছে অভুতপূর্ব হারে । 
আসলে এটাও এক ধরনের জত্মহত্যাই । ঘারা অপরাধী তারা ঠিক থাকলো, 
তাদের অপরাধ ঠিকই চলতে থাকলো । নারী ছেড়ে দিল রাস্তা, সরে গেল আড়ালে, 
ছেকে ফেলল দিজেকে, প্রত্যাহার করলো অনেক কিন্তু থেকে । এই "সমাধান' এই 
প্রচারণাকেই সমর্থন যোগায় ঘে, 'আত্রান্ড, ধর্থিত, জপমানিত হযার জন্য নাবীই 
না়ী' । সুতরাং সযাধান-_-তারু পশ্চাদপসরণ । পশ্চাদপসরণ করে কি উদ্ধার হয় 
রি? বোরখা শরে রাস্তায় জাড়াল পাওয়া যায়, কিন্ত্রী এতে কি ঘরের নিপীড়ন, 
রাষ্ট্র বৈষমা, পুঁজির নারীভোগ আর ঘরে দুর্বৃত্তের হামলা ঠেকে? পুঁজি, অপরাধী 
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আর দুর্বৃত্তের ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রেখে, এসবের আশ্রয় রাষ্রীর বাবস্থা রেখে কোলো 
আত্মহত্যাই, ঘরে যাওয়া বা সরে যাওয়া যে কোনো স্বস্তি আনতে পারে না, ভা 
আর কত প্রমাণ হবে? 

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর সাত বছর পার হয়েছে । পরিষ্কার 
দেখাই যাচ্ছে যে, যে অধস্তন বৈষষ্য ও নিপীড়নমূলক সম্পর্কের যধে এদেশের 
নারীর বসবাস তার মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে সামান্যই । বরং বাজারমুখী নিপীড়ন 
আর ধর্মমূখী শাসন দুটোই আরো বেড়েছে । এই অবস্থা আলাদা করে শুধু নারীর 
মধোই ঘটেনি । কেননা নারী বসবাস করে বিভিন্ন শ্রেণী, জাতি, ধর্ষ আর 


সংগঠিত রূপ নিয়েছে । 
বাংলাদেশ তো কেবল বাংলাদেশ নয় । এখানে নারীর অবস্থা ও অবস্থান 
দেশের ভেতরে রাষ্ট্রীয় সামাজিক অনেক পরিবর্তন-অপরিবর্তনের ওপর ঘেষন 


তৎপরতা, যুদ্ধ উত্তেজনা, সংঘাত সবকিছু নারীকে নারী হিসেবেও স্পর্শ করে, 
অনেক ক্ষেত্রে নতুন আক্রমণের যুখোমুখি করে । 

পুজিবাদী বিশ্ববাবস্থার উন্নয়ন জার ধ্বংস অনেক সময় একই কথা ৷ এই 
বিশ্বব্যবস্থার উন্নয়ন প্রক্রিয়াতেই সামরিকীকরণ বিশ্বব্যাপী এখন প্রধান প্রবণতায় 
পরিণত হয়েছে । পুজি নতুন নতুন লাভজনক ক্ষেত্রের জন্য উন্মাদ । যুদ্ধ তার 
অবধারিত পরিণাম । বিশ্ব এখন যুদ্ধের মধ্যে । ইরাক এখন ধবহসন্ত্প | মার্কিন বর্বর 
দখলদার বাহিনী সেখানে নরক সষ্টি করেছে । আরো বহু অধ্যলেই যুদ্ধ সংঘাত 
চলছে, মানৃঘের জনা আলছে ন অভিজ্ঞতা । সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের মধ্য 
দিয়ে তাই ইরাক শুধু নয়, সারা বিশ্বেই নাবী নিক্ষিশ্ত হয়েছে নতুন অনিশ্চয়তার 
মখো । ধর্বীয় আওয়াজ বেড়েছে, শু্ধল নতুন চেহারায় জেকে বসছে । 

প্রথম সংক্ষরণ প্রকাশের সময় বাংলাদেশে ক্ষমতায় ছিল আওয়ারী লীগ । 
ধর্তমানে আছে বিএনপি-জামায়াত সরকার । নারীর জন্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের 
জনা শ্বাস নেবার জায়গা বাড়েনি । বাড়তি যা হয়েছে তা হলো বৈশ্বিক ও 
অত্যন্তরীণ কারণ মিলিয়ে ঘরে-বাইরে আরো চাপ বেড়েছে । ক্ষমতার দুই পক্ষের 
প্রতিযোগিতায় দেশের সম্পদ কর্তৃত্ব পর্ধায়ে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য আগের হে 
কোনো সময়ের তুলনায় বেশি । একই সময়কালে বেড়েছে দুর্নীতি, অপরাধ, সম্পদ 
দখল আর জনগণ উচ্ছেদ | এসবের সঙ্গে তাল দিয়ে বেড়েছে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী 
সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি । বর্তমান জোট সরকার হয়ে দীড়িয়েছে ইহুদি 
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নাস্থারা" সম্্রাজ্যবাদ আর 'মুসলিষ' ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী আর যুদ্ধাপরাধীদের 
জোটবন্ধতার একটি নমুনা । সমাজে বাজারমুখিতা আর ধর্মমুখিতার সন্বিলিত 
সম্প্রসারণ নারীর ব্যক্তিক, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে অধিকতর হুমকি ও 
প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন করছে । 

এই সময় ষেন ভাটার সময়, যেন মানুষের পশ্চাদপসরণের সময় । নানা রঙের 
অমানুষের, ফ্যাসিবাদী শক্তির, আগ্রাসী চেহারার উলঙ্গ উল্লাসের সময় । তাই 
নানারকম আত্মহত্যার আধিক্য | পুরনো আন্দোলন সংগ্বাম যে প্রত্যাশা তৈরি 
করেছিল তাতে ভাঙন এসেছে । নারী মুক্তির পুরনো বহু সংগঠন ও ব্যক্তিতৃ এখন 
হাল ছেড়ে দিয়েছেন, অনেকে এনজিও দরবারে প্রবেশ করেছেন । নারীর জন্য, 
সবার জন্য মুক্ত সমতার সমাজ স্বপ্ন দর্শন এবং এই লক্ষাভিযুখী সক্রিয়তা এখন 
অনেক কম দেবা যায় । এখন অনেক বেশি দেখা যায় নারীকে নিয়ে প্রজেক্ট । 
প্রজেক্ট সংস্কৃতি এখন গ্রাস করেছে সব স্বপ্ন উদ্যোগ আর সৃজনশীলতার জায়গা । 
নারীর অধিকার, তার আর্তি, তার অসহায়ত্ব এখন দেশী-বিদেশী অনেকেরই 
বাণিজ্যের উপকরণ । 

আপাতদৃষ্টিতে তাই লড়াইয়ের মতাদর্শ আর সংগঠনগুলোর সংকট চলছে। 
কিন্তু খেয়াল করলে দেখা যাবে এই সংকট সবাইকে পরাজিত করতে পারেনি, 
লড়াইও থামেনি, থামেনি পথসন্ধানের চেষ্টা । তাই আমরা বলতে পারি এই 
পরাজয়ের কাল স্থায়ী নয়, আসলে এখন চলছে ক্রান্তিকাল | কয়েক বছর আগে 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা যখন যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে 
তুলেছিল তখন প্রশাসন ও দুর্বৃত্তরা তাদের ঘায়েল করতে চেয়েছিল "গার্মেন্টসের 
মেয়ে' বলে । বলেছিল সব 'গার্ষেন্টসের মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছে । আমরা 
হাজারে লাঘে লাখে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদেরসহ 
সমতার সমাজের লড়াইয়ে রাস্তায় এঁক্য গড়ে তুলবে । আমরা দেখেছি 
ট্টগ্রাহসহ বিভিন্ন স্থান এ ক্ষেত্রের মেয়েরা সব সামাজিক ভ্রকুটি উপেক্ষা করে সব 
সামরিক-বেসামরিক হুমকি পদদলিত করে কিরকম অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত 
হতে পারে । জামরা দেখেছি নারায়ণগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় গার্মেন্টসের 
মেয়েদের, পুলিশ-মাস্তানদের গুলি-গালি বুকে নিয়ে ঝাপিয়ে পড়তে । 

লক্ষণ থেকে তাই মনে হয় এই নবীনেরা, এই নতুন প্রজন্মের মেয়েরাই 
বাংলাদেশের সকল মানুষের মুক্তির নতুন শিলালিপি রচনা করতে যাচ্ছে। তৈরি 
করতে যাচ্ছে পুরনো পরাজিত আত্মসমর্পিতদের শবের ওপর নতুন জীবনের 
ইতিহাস । 


২৮ লত্তেম্বর ২০০৪ আনু মুহাম্মদ 


প্রথম সংস্করণের ভূমিকা 


একই সঙ্গে পুরুষপ্রশ্ন হিসেবেও অভিহিত করা যায় । আবার নারীপ্রশ্ন 
লরতে মাজ পর্বে কেননা ারীরশ্ন সমাজে, মনোজগতে পুরুষের 
ং পরুষ- সম্পর্কও বিচার করে, 
অবস্থান এবং নারী-নারী, নারী-পুরুষ এবং পুরুষ-পুরুষ 
টেনে আনে সমাজকে । নারীপ্রশ্ন নারী নামে পরিচিত মানুষদের নিছক কিছু অধিকার 
বা আর্তনাদের বিষয় নয় । এই প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করে, টেনে আনে এমন অনেক বিঘয় 
যেগুলোকে কুয়াশার আড়ালে ঢেকে রাখার জন্য সমাজ প্রভুরা যুগ যুগ ধরে প্রাণাস্ত 
করছেন । এই প্রশ্ন আবৃত, কুয়াশাচ্ছন্ন, 'পবিভ্র' এমন অনেক বিষয় বিবেচনা করতে 
আঘাদের বাধ্য করে যেগুলো খুব 'বিপজ্জনক', খুব “শক্তিধর' । পুরুষদের 
প্রভুদের “মালিকত্ব', সামাজিক বিধিবিধানের 'এঁশীত্ব'* ভাবজগতের “অনড়ত্ব- 
'কর্তৃত্', সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব সবকিছুকেই এই নারীপ্রশ্ন প্রবলভাবে নাড়া 
দিতে সক্ষম, সক্ষম বিপর্যস্ত করতে । 
এই প্রশ্ন সামাজিক মানুষকে, নারী ও পুরুষকে, তাদের বুব ব্যক্তিগত অনুভূতি 
থেকে ব্যাপক সামাজিক চিন্তা পর্যস্ত সকল ক্ষেত্রকে নাড়া দিতে পারে, প্রশ্নের 
সম্ছৃধীন করতে পারে । পাল্টে দিতে পারে অনেক কিছু, এমনকি একান্ত নিজস্ব স্বপ্ন 
দেখার ভাষাকেও । নারীপ্রশ্ন একান্ত ব্যক্তিগত জীবনযাপন, স্বপ্ন, অনুভূতি আশা- 
আকাজ্কা থেকে সমগ্র বিশ্বমানুষের অতীত-বর্তযান-ভবিষ্যৎ সবকিছুকেই 
রাজনীতির আওতাধীন করবার ক্ষমতা ধারণ করে । 
তবে প্রশ্ন কীভাবে উত্থাপিত হয় তার ওপর নির্ভর করে তা কতখানি জোরের 
আহ্বান জানিয়ে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন । কিন্তু এই 
'নারীর চোখ' মানে যদি কেউ আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করেন এবং পুরুষতন্ত্র দ্বারা 
আচ্ছাদিত নারীর চোখ (যার সংখ্যাই বেশি) দিয়ে বিশ্ব দেখতে থাকেন তাহলে 
নতুন কিছুই চোখে পড়বে না, কুয়াশাচ্ছন্নতা সরিয়ে বিশ্বকেও দেখা হবে না। 
উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন যানুষের অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু । নিজেকে টিকিয়ে 
রাখা ও বিকশিত করবার জন্য প্রাথমিক শর্ত মানুষের এ দুটো ক্রিয়া । এই ক্রিয়ার 


খু) মনী, বৃহ সহজ 
যধ্ধে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অনড় থাকেনি | পরিবর্তন হয়েছে বহুমাত্রিক । 
শ্রেণীর গঠনে, শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সম্পর্কে, পুরুষের সঙ্গে পুরুষের, নারীর সঙ্গে 
দাীয় এবং নারী ও পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে নানারকম পরিবর্তন হয়েছে । তবে 
নাহীর সাহাজিক অবস্থানের, আপেক্ষিকভাবে, পরিবর্তন হয়েছে সবচেয়ে কম । 
এসেছে । ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে, একের পর এক | একই ধর্মের মধ্যেও, সমাজের 
সঙ্গে সঙ্গে, কষ-বেশি পত্রিবর্তন হয়েছে ৷ 

ধর্মের চোখ দিয়ে বিশ্বকে দেখার মধ্যে কিছু অপরিবর্তনীয় দিক থাকলেও বিশ্ব 
ব্যাধ্যা, আচার-আচরণে একই ধর্মের মধ্যে বিবিধ পার্থক্য দেখা যায়। নারীপ্রশ্ন 
এসব বিষস্রকে এড়িয়ে যেতে পারে না এবং সামগ্রিক এই পরিবর্তনশীলতাকে 
ছিসেবে না নিয়ে নারীপ্রশ্ন কোনো গতিশীল ব্যাখ্যারও জন্ম দিতে পারে না। 

উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের বহুদিক আছে যা নারীপ্রশ্ন আলোচনার অবশ্যন্তাবী 
অংশ হয়ে দাড়ায় । উৎপাদন বিষয়ের মধ্যে বিভিন্ন দিক আছে-_ভূমি, য্ত্রপাতি, 
উৎপালন উপকরণ, উৎপাদিত দ্রব্য, বাজারজাতকরণ, পরিবহন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির 
বিকাশের স্তর, উৎপাদনশীলতা এবং একে কেন্দ্র করে মানুষের সঙ্গে মানুষের 
সম্পর্ক । মালিকানা, শ্রমশক্তি, উদ্ৃত্ত সৃষ্টি ও আহরণের ধরন, মালিকানা হস্তান্তরের 
নিন্থঘ, উত্তরাধিকার প্রথা ইত্যাদি এই সম্পর্ককে প্রভাবিত করে । 

উৎপাদন আলোচনায় সম্পত্তি, মালিকানা, উত্তরাধিকার, শ্রেণী-সম্পর্ক 
গুরুত্পূর্ণ বিষয় । এগুলোর মধ্যে নারীর অবস্থান অনুসন্ধানও গুরুতৃপূর্ণ । বলাই 
বান্ছল্য, এগুলো অপরিবর্তনীয় থাকেনি ইতিহাসে । সেজন্য আমরা গড়পড়তা 
হিসেবে কয়েক ধরনের সমাজ মানব ইতিহাসে পাই, যেগুলোর একটি থেকে 
জন্যটিতে উত্তরণ ঘটেছে এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াতেই; গুণগত পরিবর্তন একটি 
থেকে অন্যটিকে পৃথক করেছে । এই পৃথক পৃথক ব্যবস্থায় নারীর অবস্থানও এক 
খ্বাকেনি ৷ সে জন্য ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থার ধরন ও তার পরিবর্তনকে নারীর 
সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে আলোচনা না করলে অনেক 
ধারপাপত সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে । 

ভবে এখানে আরেক ধরনের সমস্যার কথাও মনে রাখা দরকার ৷ উৎপাদন 
ক্ষেত্র, উৎপাদন-বিনিময়-মালিকানা-উত্তরাধিকার ইত্যাদি, পরিবর্তন সবসময় 
সাংক্কৃতিক-মনোজ্াগতিক পরিবর্তনকে একসঙ্গে টেনে নিতে পারে না । মনোজগতে 
পুরনো আনেক ধ্যান-ধারণা টিকে থাকে এবং নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে বাপ 
খাইয়ে নিতে পারলে সেগুলো টিকেও যায় । পুরুষতন্তর প্রাক-পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় 
ছিল, পুঁজিবা্গী বাবস্থাতেও তা প্রবলভাবে আছে, সমাজতন্ত্রের বিনির্মাণের যে 
চেষ্টাুলো মানব ইতিহাসের সর্বশেষ শত্তকে হয়েছে সেখানেও পুরুষতস্ত পুরোপুরি 
উচ্ছেদ করা যায়নি । 


নারী, পূরুষ ও মহা %৬1 


পুরুষতান্ত্রিক অনেক দৃষ্টিভঙ্গির যধ্ো যেষন নতুন দিক আছে তেসরনি তার যঙ্যে 
টিকে যাওয়া পুরনো উপাদানও খুঁজে পাওয়া যাবে । 'আখুনিক' বেশন্তুযার নিচে 
পশ্চাদপদ চিন্তা, জন্রলোকী চেহারায় নিপীড়ক ও বন্ধ চিন্তার ধারকদের তো জাঙাদের 
চারপাশেই আমরা দেখি | তারপরও উৎপাদন ব্যবস্থা পরিবর্তনের মাধ্যমে ফেসব 
পার্থক্য সৃচিত হয়েছে সেগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় ৷ পুঁজিবাদী ব্বস্থায় পূরুঘতন 
প্রবল প্রতাপে টিকে থাকলেও প্রাক-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তুলনায় পুঁজিবাদে নারী থে 
সামাজিক গতিশীলভার মুখোমুখি হয়েছে তা হিসেবের মধ্যে লা নিলে লারীপ্রশ্ন 
যথাযথ বিশ্রেষণ করা যাবে না । একইভাবে বিপ্রব উত্তর সমাজে নারীর যে অর্জন তা 
বিবেচনা না করলে জারো অগ্রসর হরার ক্ষেত্রে সমস্যাগুলোও শনাক্ত করা ঘাবে না। 

পুনরুপাদন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যক্তি নারী । সন্তান উৎপাদনে নারীর ভূমিকা 
মুখা । কিন্ত এটি নিছক জৈবিক বিষয় নয্ম, এটি সামাজিক-রাজনৈতিক মাত্রা লাত 
করেছে একে কেন্দ্র করে নারীর সামাজিক অবস্থান নির্ধারণেয় ফলে । সন্তান 
ধারণের সিন্ধান্ত, সন্তানের পিতৃত্ব, সন্তান লালন-পালনের দাত্র-দারিতৃ, সন্তানের 
'বৈধতার' প্রশ্্, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রশ্ন, সন্তান ধারণ ও উত্পাদনের সঙ্গে 
পরিবার নামক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গেই সম্পর্কিত এব এ 
বিষয়গুলো যেভাবে এতদিন পর্যন্ত গৃহীত হয়ে এসেছে তা নারীর সামাজিক 
অধস্তনতাকেই নিশ্চিত করেছে । এই অধস্তনতাকে বৈধ করবার জন্য রাজনৈতিক. 
সামাজিক বিধি-বিধান মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ধর্মীয় বিধি-বিধান পর্যন্ত সর্বত্র 
এক বিস্ময়কর এঁক্য দেখা যায়। 

এর সঙ্গেই সম্পর্কিত আরেকটি গুরুতৃপূর্ণ দিক হচ্ছে নারীর যৌনতা, তার 
শরীর | বিজ্ঞান-মনোবিজ্ঞান-সাহিত্য-শিল্লের বিভিন্ন শাখা নারীর যৌনতা ও তার 
শরীরকে যেভাবে এতদিন চিত্রিত করে এসেছে তাতে নারীর শরীর সম্পর্কে, 
যৌনতা সম্পর্কে চিন্তা সবসময়ই অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে । কখনো 
দেবী, কখনো যৌনদাসী, কবনো বিপজ্জনক যৌনবন্ত, কখনো লাতজানক যৌনবন্ত 
হিসেবে নারীর যৌনতা ও শরীরকে বিবেচনা করা হয়েছে । ভালোবাসা, যৌন 
সম্পর্ক, সন্তান ধারণ ইত্যাদিকে একজন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি হিসেবে নারীর স্বাভাবিক 
প্রবণতা বলে স্থীকার করা হয়নি ৷ 
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যে নারী শরীরের মধ্য দিয়ে আমার জন্ম তাকে আছি দেখেছি মাত্র ১১ বন্ধর। 
আমাকে ধারণ ও জন্দান প্রক্রিম্মায় তাকে কত কষ্ট, যন্ত্রণা সহা করতে হয়েছে 
আমি জানি না । তার শরীর, তার চারপাশ আহার জন্য ভাকে কতটা লীড়ন করেছে 
তাও আমার পক্ষে জানা সম্ভব লয় । আমার পক্ষে জানা সম্ভব দয় আমাকে 


উড সাত, পদ্য ও সমগাহ 


জনসানের ভুহূর্তে ভার আনন্দকে বেদনা অতিক্রম করেছিল কি না। জানা সম্ভব 
মর, জন্ানেত্ব পত্ড থেকে তিনি কতটা সময় নিঞ্জের ইচ্ছায় ব্যয় করতে 
পেস্েছিলেদ | আমায় জগ্ে্র পর ১১ বছরে তিনি আরো চারজন সন্তানকে 
পৃথিবীতে এনেছিলেন । জার আগে আরো দু'জন | তিনি ঘখন যারা যান তখন 
ভার বয়স যাত্র ৩৪ এবং তিনি মারা যান তার অষ্টষ সন্তান জন্মদান করাতে গিয়ে । 
সেই সন্তানকে নিয়েই ভিনি মৃত্যুবরণ কয়েছিলেন। 

আমি জানি না, এই অল্প বয়সে একজন তরম্ণী এতজ্পন সন্তান ধারণ করতে 
খিয়ে কতটা আনন্দ আর কতটা মন্ত্রণা অনুভব করতে পারেন । এই সিকাস্ত কার 
ছিল, এই জা বহনে তাবে আর কে সহায়তা করেছিল তাও আমার জানা নেই । এই 
সফছে, আহি এই হয়সের একজন নারীকে যখন দেখি তখল আমার মায়ের অভিজ্ঞতা 
অহিঝাস্য যনে হয়, যনে হয় নারকীয় । তারপরণও আমায় স্মৃতিতে আমার মায়ের 
হাসিমুখ্খ আ্বান্ছে । জানি না তিনি সেই হাসি কিভাবে খুঁজে নিতেন । তার ভালোবাসার 
স্পর্শ ন্থমো অনৃভব করি | জানি না তিনি এতো ভালোবাসা কোথা থেকে আনতেন । 

আমার হায়ের অভিজ্ঞতা, বেদনা, কষ্ট এবং আনন্দের কথা আমার কখনোই 
জালা হবেনা । জানা লা হলেও বোঝার জন্য সুযোগ তো কম নেই । অসংখ্য নারী- 
যাত্বত্বের যধো যাচ্ছেন, মাতৃত্বের দায়-দায়িত্ব পালন করে এসেছেন, ভবিষ্যতে 
কথা না কষ্খনো যাতৃত্তের দায়-দায়িত্ব নেয়ার জন্য প্রস্তত হচ্ছেন । বাচ্চাকে দুধ 
খাওয়াতে খাওয়াতেই ইট ভাগ্তছেন কেউ, কেউ স্থাচ্ছন্দ্যের শৃভবলে সন্তানের 
মাতৃত্বের দার নিচ্ছেন । অসংখ্য ঘটনা ঘটছে-_সাবালক হবার পর সন্তান মাকে 
স্ুড়ে ফেলে দিচ্ছে । মায়ের স্তৃতি করতে করতে অসংব্য সন্তান নারীর ওপর 
নিশীন়নে হাত হেলাচ্ছে । নিপীড়ক হিসেবে বুক ফুলিয়ে ঘরে বেড়াচ্ছে । 

একদিকে সন্তান ধারণ না করবার অপরাধে যত নারী নির্যাতিত বা তিরস্কৃত 
হন, জনাদিকে আইনি একটি কাগজ না নিয়ে সন্তান ধারণ করবার জন্য নারী 
নির্যাতিত হন তার চাইতে কম নয় । কাগজ নিয়েও মেয়ে সন্তান ধারণ করবার জন্য 
হে কত নারী জীবনে অন্ধকার দেখেছেন তারও হিসাব করা কঠিন । 
দিন কাটাচ্ছেন পেশাস্ত্ীবী নারী । সন্তান লালন-পালন করতে গিয়ে নিজের 
জীবনকে, নিজের অন্যান্য সৃষ্টিশীল সম্ভাবনা ও মেধা, নীরবে উৎসর্গ করছেন কত 
নাক্ট তার হিসাবই বা কে করছে? 

আমার মা যে নারী, সেই নারীর সংখ্যা এখনো অগণন । 


মাহী, পুরদ্ছ ও সহাজ। ১18 
একজন : দৈনন্দিন জীবনের অনেক খুঁটিনাটি কাছ, সুবিধা, অবসর পর্যন্ত এই 
'লাত' বিস্তৃত । নিজের অভিজ্ঞতা গেকে বুঝেছি, শ্রেশীপত সুবিধার স্বাদ এবং 
পুরুষতস্ত্রের কাদ কভটা গভীর পর্যন্ত শেকড় পেড়ে থাকে এবং এই শেকড় থেকে 
মনোজাপতিক সাংস্কৃতিক ছে পঠন তৈরি হয় তার ডালপাল! অনেক সহয় 'সচেতন' 
হয়েও চিহিত করা কঠিন হয়ে যায় । 

একজন যুক্ত মানুষ পুরুষতন্ত্র, অধিপতি প্রেণী ও বিভিন্নভাবে সুবিধাভোগী 
লার্থের ঘধোকার কদর্য ও বীভৎস দিকগুলো বুঝতে পারেন, বুঝতে পারেন এই 
স্বার্থ ভাকেও কিভাবে শৃঙ্খলিত করে । মানুষ হিসেবে সাবালক হয়ে ওঠা, মানুষের 
সঙ্গে মানুষের পরিণত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি যুক্ত মানবিক শিল্পো্ীর্ণ 
সমাজের মধ্যে বসবাসের আকাঙ্ক্ষা কারো মধো বিকশিত হলে পুরুষতত্ত্র ও শ্রেণী 
আধিপাতের আপাত জৌলুস, সুবিধা ও লাভগুলো কুৎসিত মনে হতে থাকে । 

এই উপলন্কির তাপিদেই আয়ার এই গ্রন্থ রচনা । বলাই বান্ছলা যে, এই 
উপলগ্ধি নিস্ৃক কিছু তত্ৃজ্ঞানের বিষয় নয় । হলে খুব সহজ হতো, কিন্ত এই 
উপলব্ধি মে জীবনবোধের সঙ্গে সম্পর্কিত তার জন্য, প্রতিনিয়ত নিজের সঙ্গেই 
নিজের জড়াই করতে হয় । হাজার বছরে যে শ্রেণীবোধ ও পুরু্ষতাস্ত্রিক বোধ 
আমাদের মগজ দখল করে রেখেছে তার থেকে উদ্ধার পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য. তবে 
একই সঙ্গে তা আনন্দেরও বটে । এই আনন্দ শৃঙ্খলমুক্তির । 


বাস্তব জীবনে পৃকুষতস্ত্রের বহুবিচিত্র ফাদ, শৃঙ্খল ও আপাত লোতলীয় রান্তা- 
ঘটগুলো সম্পর্কে আমাকে যিনি শিক্ষিত করেছেন, সচেতন করেছেন এবং অনেক 
ক্ষেত্রে উদ্ধার করেছেন তিনি আমার নিকটতম বদ্ধ শিল্পী বড়ুয়া বাস্সী । এই গ্রন্থ 
সবকিছুর লন্য, গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই । 

যে বন্ধুদের সঙ্গে যৌথ কাজে, আলোচনা বিতর্কের যধা দিয়ে আহি সমৃদ্ধ 
হত্রেছি, এই গ্রন্থ রচনাতেও যা বিভিন্নভাবে সহায়ক হয়েছে তাদের নাম উদ্তেখও 
আমি দায়িত্ব বলে মনে করি ।.এরা হলেন : শামীম, র্রেহনুহা, উর্মি, সারা, 
নাদিরা এবং গণতান্ত্রিক বিপ্রবী জোট ও “রুপান্তর'-এর বন্ধুরাসহ জঞারো অনেকে । 
তাদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ । সবশেষে এই গ্রন্থ প্রকাশের ঝুঁকি নেয়ার জন্য 
লুৎফর ও “সন্দেশ'কে ধন্যবাদ জ্রানাই । 


জানুয়ারি, ১৯৯৪ আনু সুছাম্যদ 


১ 
নারী ঈশ্বরের পতন ও 
ইতিহাসে নারীর প্রবেশ 


নারী ঈশ্বর ও তার পতন 


ইতিহাসে নারীর অধস্তন অবস্থান কবে থেকে শুরু হয়েছে এ নিয়ে বিস্তার বিতর্ক 
আছে । এই বিতর্ক, যারা বন্তনিষ্ঠভাবে বিষয়টি অনুসন্ধান ও উপলব্ধির চেষ্টা 
অনুসারীদের । ধর্যশান্ত্রকে যারা শেষ কথা বলে বিশ্বাস করছেন তাদের মধ্যে 
বিতর্কের সুযোগ কম, অনুসন্গানেরও তেমন প্রয়োজন তাদের নেই | কেতাবি ধর্মের 
অনুসারীনের (ইহুদি, ধ্িস্টান, মুসলিম) মতে, মানুষের সৃষ্টিই শুরু হয়েছে নারীর 
অধস্তন অবস্থান দিয়ে । এখানে পুরুষ হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি; ঈশ্বরের বার্তাবাহক, 
পৃথিবীতে ঈশৃরের প্রতিনিধিত্ব কিংবা শাসনভার পরিচালনার দায়দায়িত্ব সেজন্য 
পুরুষেরই হাতে । এসব ধর্মগ্রহু বর্ণনাতেও ঈশ্বর সবসময়ই পুংলিঙ্গ (হি), কখনোই 
স্রীলিঙ্গ (শি) নয় | পৃথিবীতে মানুষের আগমনের কারণ হিসেবে জাদম হাওয়ার যে 
কাহিনী এই ধর্মগুলোর অভিন্ন উপাদান সেখানেও নারীর ভূষিকা পুরুষকে পাপে 
ওপর নির্ভরশীল হিসেবে । সুতরাং নারীকে দুর্বল-জক্ষম এবং একই সঙ্গে 
বিপজ্জনক হিসেবে ধরে নিয়ে সেই হিসেবে বিধি-বিধান জারি ধর্ষের আদি 
অবস্থানের যৌক্তিক সম্প্রসারণ । কিংবা সাম্প্রতিককালের এই দৃষ্টিভঙ্গি অধিকতর 
প্রাচীনকালের পুরুষতাস্তিক সামাজিক নৃষ্টিডঙ্গিরই ধারাবাহিকতা । 

এই প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, আদম-হাওয়ার কাহিনী থেকেই নারী-পুরুষের 
জীবন শুরু হলো নাকি নারী-পুরুষের জীবনের এক অধ্যায়ে এসে নারীর বে 
অধস্তন অবস্থান তৈরি হলো তাকে যৌক্তিক রূপ দেবার জন্য এই কাহিনীর উদ্ভব 
হলো? এটি কি নারীর নিকৃষ্ট অবস্থানের প্রমাণ নাকি অধন্তন অবস্থানের প্রতিফলন? 
আমাদের অসহিষ্ু ও জ্ঞান-ভীত সমাজে এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার 
পরিবেশ এবনো গড়ে উঠেনি । কিন্ত এ সম্পর্কে প্রশ্ন, চিন্তা-ভাবদা নতুন নয় । 


২২ নারী, পুরুষ ও সমাজ 
অনেক আগে, প্রায় একশ" বছর আগেও আমাদের অধিকতর শৃঙ্খলিত সমাজে 
বোরখায় আবৃত “অবরোধবাসিনী', কিন্ত্র মানসিকভাবে মুক্ত এক নারীর আত্মপ্রত্যায়ী 
লেখায় এর বিরুদ্ধে চ্যালেগ্র উত্থাপিত হতে দেখি | রোকেয়ার 'জ্ঞানফল' বস্ত্রত 
আনম-হাওয়ার কাহিনীর পুনর্লিধন, মোহমুক্ত নারীর চোখে বিশ্ব দেখার অসাধারণ 
বহিঃপ্রকাশ । সেই লেখা নিয়ে আমরা পরে আলোচনায় আসছি। 

যে বিষয়টি এখানে জোরের সঙ্গে বলা দরকার মনে করি সেটি হলো ___বাস্তব 
অনুসন্ধান, নৃতাত্তিক ও পুরাতান্তিক গবেষণায় মানুষের ইতিহানের যে স্থাক্ষর-প্রযাণ 
পাওয়া যায়; লিখিত ইতিহাসের কালের আগের মানুষের রেখে যাওয়া চিহ্ন, অ্কন, 
বাসন-কোসন থেকে যতটুকু আচ করা যায় তাতে একসময়ে সমাজে নারীর যে 
অধস্তন অবস্থা ছিল না তার পক্ষে যুক্তিই প্রবল হয়ে উঠে । বর্তমান সমাজে পুরুষের 
পক্ষে বৈষম্যমূলক আধিপত্যকে যেভাবে পুরুষ্তান্ত্রিক বলা হয় সেভাবে হয়তো 
যাতৃতান্ত্রিক সমাজের অস্তিত্ব ছিল না; কিন্ত্র নারী যে একসময় কর্তৃত্বের অংশীদার 
ছিল, কিংবা অনেক রকম শৃঙ্খল থেকে যে মুক্ত ছিল এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় । 

ভাস্কর শিল্পী মারলিন স্টোন একটি সমৃদ্ধ গরু রচনা করেছেন যেটি এ ব্যাপারে 
সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় | বইটির নাম চমকে দিতে পারে সমাজকে : হোয়েন গড ওয়াজ 
এ ওয্যান । তিনি প্রতিষ্ঠিত সব ধর্মের উত্তবের আগের সময়ের মূর্তি পরীক্ষা করতে 
পিয়ে বিশ্বব্যাপী ঘুরেছেন, পরীক্ষা করেছেন যাবতীয় পুরাতান্তবিক-নৃতাত্তিক কাজ। 
প্রাচীন মূর্তির দেহভঙ্গিমা পরীক্ষা করেছেন, লক্ষ্য করেছেন সেসব মূর্তি সম্পর্কে 
পরুবর্তীকালের ধর্মগ্রহ্থে আগ্রাসী মনোভাব এবং তিনি প্রমাণ করেছেন যে, এক সময়ে 
মানুষের অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস, বিশ্বাস-আনুগত্যের কেন্দ্র ছিল নারী । বাস্তব জীবনে 
নারীর প্রাধান্য থাকবার কারণেই তাদের কাছে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ছিল নারীর | 

তার ভাষ্যমতে, খ্রিস্টপূর্ব ২৫ হাজার বছর আগের প্রাচীন প্রস্তর যুগের যে নারী 
দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে, সে ধরনের মূর্তির অস্তিত্ব ৫০০ বিস্টাব্দে সর্বশেষ নারী- 
ঈশ্বর মন্দির ধ্বংসের পূর্ব পর্যস্ত বেশ স্পষ্টভাবেই ছিল । ওল্ড টেস্টামেন্টে এক 
ধরনের মূর্তিপৃজার বিরুদ্ধে যে বিষোদগার দেখা যায় তাকে তিনি নারীর ওপর 
পুরুষের আধিপতা প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক চেষ্টার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে 
বর্ণনা করেছেন [মারলিন, ১৯৭৬, ১৩]। সন্তবত আদম-হাওয়ার কাহিনী এই 
প্রক্তিপ্লারই. একটি অংশ । 

যারলিন স্টোন বলছেন, মধাপ্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে জাপান, ভারতসহ অন্যানা 
অঞ্চলে প্রথম পিতৃতান্ত্িক নবী ইব্বাহিমের জন্মের বহু হাজার বছর আগে, নারী 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব পাওয়া যায় । (পূর্বোক্ত, ৯] 

নারী-ঈশ্বর ধারণাটি আসছে কোথেকে? স্টোন বহু প্রাচীন মূর্তি পরীক্ষা করে 
দেখেছেন, এগুলোর মধ্যে কিছু মূর্তির আকার ও অবস্থান গড়পড়তা মানুষের 


মারী ঈশ্বরের পতন ও ইতিহাসে নারীর প্রবেশ ২৩ 


থেকে আলাদা এবং বিভিন্ন অ্ছন ও মুর্তির বিষয়বস্তু থেকে একজনের প্রাধানা 
অনুমান করা যায় । প্রাধান্য বিস্তারকারী মূর্তির দেহ আকৃতি ছিল স্পষ্টভাবেই নারীর । 

এর ভিন্ন একটি ব্যাখা! পাওয়া যায় অনা একজন পুরাতাত্তিক ম্যারিঙ্গারের কাছ 
থেকে । তিনি বলছেন, দদ্ছিণ ফ্রান্স থেকে সাইবেরিয়ার বৈকাল হুদ পর্যন্ত বিন্্ীর্ণ 
ইউরেশিয়ান অঞ্থলে যে কর্তৃত্বের চিহ্ৃবহ নারীমূর্তি পাওয়া যায় তা আসলে 
মহামাতার মূর্তি । রুশ পুরাতাত্ত্িক 'আব্রা'যাভাও প্রায় অনুরূপ কথা বলছেন, “নারী 
মাতার মূর্তিভাব খুব জটিল । এর মধ্যে প্রাচীন গোত্রীয় জীবনের সঙ্গে নারী জীবনের 
সম্পর্ক প্রকাশিত হয় । সেই নারী ঈশ্বরও নয়, দেবীও নয়, ঈশ্বরের যাও নয় । নে 
হচ্ছে গোত্র মাতা...এসব নারী মূর্তিতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের মতাদর্শই প্রতিফলিত 
হচ্ছে ।' ভারতে বিভিন্ন 'দেবী'র ইতিহাসের বন্ত্রনিষ্ঠ পর্যালোচনা করলে এই একই 
ধরনের সিন্ধান্ত টানা যায় । 

স্টোন এরপর আরো বহু গবেষণা প্রকাশনা ও অনুসন্ধানের উদ্ধৃতি দিয়ে 
নেখিয়েছেন যে, ঘে পর্যায় থেকে ঈশ্বর ঘূর্তি পুরুষ রূপ ধারণ করতে থাকে এবং 
প্রচারিত ধর্মের বিধি-বিধানে পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে সে সময়কাল 
শান্তিপূর্ণ ছিল না । অনেক রক্তাক্ত, নির্মম ঘটনার মধ্য দিয়ে একদিকে নারীর 
আধিপত্য খর্ব করা হয়েছে, অনাদিকে, যতাদর্শিক আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে তান 
অধস্তনতা যুক্তিযুক্ত করা হয়েছে। ঈশ্বরের লিঙ্গও পরিবর্তিত হয়েছে, কর্তৃত 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে । 


ডাইনি নারী-বিদ্বোহী নারী 


হাজার লক্ষ বছরে নারীর অধীনতাকে প্রাতিষ্ঠানিক ব্রপদানের জন্য ধর্ম, সামাজিক 
বিধি-বিধান ও চিন্তার প্রতিষ্ঠিত গঠনকে অব্যাহতভাবে ব্যবহার সত্তেও ভা কোনো 
পর্যায়েই দীর্ঘকাল ধরে একইভাবে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কর্তৃত্ব রক্ষা 
করতে পারেনি । প্রতিবাদ হয়েছে নানাভাবে, ঘরে-বাইরে | পরিবারের ভেতরে যে 
সংগ্রাম হয়েছে_তার লক্ষ্য, ঘটনা কখনোই জানা যাবে না। কিন্তু এই প্রতিবাদ 
সামাজিকভাবেও হয়েছে যা পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত ইতিহাস রচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি 
বৈষম্য নির্যাতনের শিকার নিপীড়িত মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বহু কাহিনী 
যেমন মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে, তেমনি কিংবা আরো হিংস্তার সঙ্গে মুছে 
ঘটনাকে । সতর্ক পর্যালোচনায় এর স্থরূপ তবুও পাওয়া যায়: নিপীড়ন ও দমনের 
ঘটনার মধ্য থেকেই বের করা যায় প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের অস্তিত্ব । 

দাস, ভূমিনাস, শ্রমিক, নিম্নবর্ণ প্রভৃতি বর্গের মানুষদের দমন করবার হাজারো 
ঘটনাকে শাসকশ্রেণী তার তৈরি ইতিহাসে সভ্যতার ও অগ্রগতির স্বার্থে 'প্রয়োজন' 


২৪ বাড, পুরুষ ও সহাত 
ছিসেনে খহিমাশ্থিত করেছে । কিন্তু সেগুলোর ভেতরেই অধিপতি শ্রেণীসমূহের 
সান্প । একইভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্ষায়ে নারীর ওপর পীড়নের নানা বান্দোবন্ত 
বুদ মন্ভুদ আইন-বিধি-ব্যবস্থা, এশ্বরিক বিধান জারি ও প্রয়োগ চেষ্টার যধোেই 
বোঝা যায় নারী তায় ওপর জার়োপিত শৃঙ্গ তান্তার চেষ্টা থেকে বিরত হয়নি । 

একদিকে হতার্গর্শিক ও অন্যদিকে শারীরিক আগ্রাসন এই দুই-ই লারীর 
বিরুদ্ধে অব্যাহতল্ঞাবে পরিলক্ষিত হয়েছে । কিন্তু মানুষের সাম্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, 
মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের অব্যাহত, কখনো ক্ষীণ, কখনো জোরদার, 
চেষ্টার যধো বারবার নারীপ্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে । ফলাফল বেশিরভাগ ক্ষেত্র 
হয়েছে ভয়াবহ, নির্মম, নৃশংস | কিন্ত এই চেষ্টার মধা দিয়ে অর্জন হয়েছে অনেক । 
অনেক নারীর জীবন দিতে হয়েছে, অনেক নারী সমাজচ্যুত হয়ে ধুকে ধুঁকে 
যরেছে। দুটোই করা হয়েছে সমাজের শাস্তি-শৃভ্খলা রক্ষার নামে । 

এই ধারার মধ্যে স্মরণকালের বর্বর অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছে তথাকথিত 'ডাইনি' 
হত্যার যখ্য দিয়ে । ইউরোপে সামস্তযুগে রাজা ও চার্চের একটানা শ্বৈর আধিপত্য 
যখন নানাভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছিল এবং এগুলোকে দযন করবার জন্য যখন 
নারফীয় পথ অবলম্বন করা হয়েছিল তখনই সৃষ্টি হয় প্রতিবাদী বা নিয়ম ভঙ্গকারী 
নারীকে ভাইনি আখ্যা দিয়ে হত্যা করার অযুত ঘটন! | বিভিন্ন হিসাবে ডাইনি নামে 
নারী হত্যা হয়েছে কয়েক লাখ থেকে ১ কোটি পর্যন্ত । সবচাইতে গ্রহণযোগ্য সংখ্যা 
হচ্ছে ৬০ লাখ । যুদ্ধ ছাড়া এটিই হচ্ছে সবচাইতে বড় গণহত্যা (মারিয়া মাইজ, 
১৯৮৬, ৮০-১১০| | অন্যান্য নির্যাতনের ঘটনা তো আছেই । এগুলো যে 
পুরুষতাস্ত্রিক-স্থৈরতাত্ত্রিক সমাজ আধিপত্য টিকিয়ে রাখার চেষ্টাতেই হয়েছে তা 
বলাই বাহুল্য ৷ এইসব বর্বর নারকীয় ঘটনাগুলো হয়েছে 'ধর্ম', “সমাজ', 'পরিবার' 
র্ছদর নাষে এ্রবং বিদ্যমান বিধি জাইন ও ধর্মীয় অনুশাসনের অধীনে । 

নারীকে পুড়িয়ে মারা পুপ্যের কাজ এবং সমাজ রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যকীয় 
কাজ হিসেবে বিভিন্ন বিধান যে বিভিন্ন কালে-স্থানে তৈরি করা হয়েছে সে তথ্য 
ইততিহহসের অঙ্গ । কিন্ত এসব তথ্য বিশ্রেষণ করলেই বোঝা যায় এই “ডাইনি'রা 
প্রকৃতপক্ষে কিত্রোহী নারীর আরেকটি রূপ, যারা সমাজে বর্বর নিয়মকানুন মেনে না 
নিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন ! সে প্রতিবাদের সম্মূধে সমাজপতি পুরুষতস্ত্রে 
জাড়ীলো খুৰ কঠিন হয়েছিল বলেই “ডাইনি" নাম দিয়ে বিন্রোহীদের ধ্বংস করবার 
গা বেছে দিতে হয়েছিল । 

সম্তীঙাহ প্রথা ছিল নারীকে পুড়িয়ে যারার হিন্দুধর্ম স্বীকৃত এক পথ, যাতে 
তাইমিকে পু়িয়ে যাক হতো না, কিন্ত্র ভাইনিতে রূপান্তরিত হবার হাত থেকে 
রর জঙ্য মারীকে পুড়িয়ে যা়া হতো । এই প্রথা হলো নারী সম্পর্কে সামগ্রিক 
সামজিক বিধান মেলে নেবার সবচাইতে নিষ্ঠুর এক পদ্ধতি । নারী অনেক সময়ই 


মকী হনতেত পন্য ও ছড়িহাষে আবী শ্রয়েশ ২৫ 
এর বিরোধিতা করেছে, চিত্র ওপর থেকেও উঠে আসতে চেষ্টা করেছে কিন্ত 
প্রবল ঢোলের আওয়াজ, যন্ত্রপাঠ, লাঠিপেটার মধ্য দিয়ে ভার বিাহ দহন হা 
হয়েছে । তারপরও অনেক নারী পালিয়েছে কিন্তু হাজার বছবের ধর্মীয় মোষ তাকে 
সারাজীবন তাড়া হরেছে, ক্ষতবিক্ষত করেছে অনেককে । 

সম্তদশ শতকের ষধ্য ইউরোপে উৎপাঙগন ব্যবস্থার ঙো এবং যলোছপতে 
এমন ধরনের ভাচুর শুরু হয়, যা সেই সময্মকাল পর্যন্ত যা মালুষের প্রধান বিশ্ব 
নৃষ্টিত্গি ছিল, তাকে আথাভ করতে থাকে । এই পৃথিহীতে “মানুষ অসহার জীব, 
"জপতের নিচ্ুম তার পক্ষে জানা সম্ভব নয়", "শাশ্বত কিছু প্রথা বারা বিশ্ব 
পরিচালিত, “সেগুলোর পাস্টানোর ক্ষমতা মানুষের নেই', "যারা শাসন করে তারা 
পূরুষকে নারীর ওপর শ্রেষ্ঠ হিসেবেই নির্মাণ করেছেন', 'জন্ুপগততাবেই শ্রেষ্ঠতর 
জাতি, বণ, শ্রেশী লিঙ্গ নির্ধারিত হয়__ একে পাঞ্টানোর ক্ষমতা মানুষের নেই' এন্সব 
ধারণা গ্রাক পুঁজিবানী উৎপাদন ব্যবস্থার ভাঙুন, রাজতন্ত্র-চর্চা যুক্ত ক্ষমতার সকেট, 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন সংযোজন, যোগাযোগ সম্প্রসারণ এবং যন্তবাদী 
চিন্তার প্রসারের মুখে ক্রমেই আঘাতপ্রাণ্ড হতে থাকে । 

মানুষ এ যাবৎ অনেক কিছু সৃষ্টি করেছে, নির্মাণ করেছে এবং মানুহই এই 
পৃথিবীতে তার স্বপ্নের মানবিক সমাজ গড়তে পারে এই ধারণা ক্রমে ক্রমে অধিক 
শক্তি অর্জন করতে ধাকে এই ক্রান্তিকালেই | ফ্রাঙ্গে সাম্য হৈত্রী স্বার্থীনতার 
আওয়াজ এই সময়ের বিকাশমান চিন্তার বহিঃপ্রকাশ | 

সায্য মৈত্রী স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রুশো বিদ্যা্ান সম্পত্তি 
সম্পর্ককেও অস্বীকার করেছিলেন, কিস্তু নারী প্রশ্নে ভার অবস্থান ছিল সাযাচিত্তার 
সঙ্গে অসক্গতিপূর্ণ । রুশো সাম্যচিন্তার ত্রষ্টা ছিলেন না বরং সমাজে ভ্রযবিকাশহান 
বৈষয্যবিরোর্ধী গণততস্িক চিন্তার বিকাশেরই ফবা ছিলেন রাশো । সে কারণ 
গণত্রান্ত্িক চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যাপূক প্রভাব কিস্তার করলেও তার নারী জ্ধিকারবিরোধী 
অবস্থান নাবরীপ্রশ্রের বিকাশকে বাধাযন্ত করতে পারেনি । 
লেবার দন্ধান পাওয়া যার । এসব লেখা বস্তুত নারী সমাজের সুবিধান্চেনদী 
অন্যান্যদের হতো সৌন্দর্ঘচর্চায় ব্যন্ত, কিংবা মস্তিষ্কহীন বৃষশী হিলেহে সন্ত 
থাকতে পারেনি, সেই সমরুকার এই লেখাগুলোতে নারী শিক্ষা, নারীর হানুঘ 
হিসেবে স্বীকৃতির বিষয়গ্তলোই এসেছে বেশি ৷ 

ইংল্যান্ডে পিউর্িটাননের জাব্দোকন, ব্াস্তার ব্রিপ্ে ভ্রযওয়েলের বিশ্রোছের 
পরিস্থিতির মধোও এরকষ চেতনার স্কুরণ দেখা গিয়েছিল । ১৬5৫ সালে মেরি 


৬ নারী, পুরুষ ও সযান্ত 


কাপ (48 ০82) লেখেন, "সময় আসছে যখন শুধু পুরুষরা নয় নারীও নেতৃত্ 
দেবে; শুধুমান্র বয়স্ক পুরুষ নয় তরুণও; শুধুমাত্র যাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা নাই 
তারাও এমনকি চাকর-চাকররানীরাও ।' কিন্তু এসব বিদ্রোহের অবস্থা দমিত হয় 
'শাত্তি-শৃঙ্খলা ও শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার' মাধ্যমে শীলা, ১৯৭৩, ১৩]। ১৬৯৭ 
সালে মেরি আসটল এ সিরিয়াস প্রোপোজাল টু দ্য লেডিজ শীর্ষক গ্রে মেয়েদের 
সাজসঙ্জায় নিয়োজিত থাকার বিরোধিতা করে তাদের শিক্ষিত হবার আহ্বান 
জানান । মুষ্টিমেয় যেসব মেয়ে তখন শিক্ষিত হবার চেষ্টা করতেন, সমাজের 
মূলধারা তাদেরকে সবসময়ই হাসি-বিদ্রপের মাধ্যমে অবজ্ঞা করবার চেষ্টা 
করতো । এরকম এক মোহমুক্ত নারী ১৭৩৯ সালে লেখেন "ওম্যান লট ইনফেরিয়ার 
টু ম্যান । তিনি শুধু শিক্ষা নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও পুরুষদের সুবিধাভোগী 
অবস্থানের সমালোচনা করেন [পূর্বোক্ত, ১৭]। এসব লেখা ৰা উচ্চারণ ছিল খুবই 
সীমিত গণ্ডিব্র যধ্যে । যদিও সামাজিকভাবে প্রাক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভাউন এবং 
পুজিবাদী অর্থনীতির উন্মেষ প্রাচীন সমাজ ও পরিবারের মধ্যে ভাউনও আনহিল । 
ভূযিনাসরা গ্রায ছেড়ে শহরে আসছিলেন_-কাজের বৌজে । ক্রমেই কর্মজীবী বা 
কর্মহীন গৃহহীন নারীর সংখ্যা বাড়ছিল । আবার একই প্রক্রিয়ায় নারী ক্রমেই 
অধিকতর হারে সামাজিক শক্তিতে পরিণত হচ্ছিল । 


নারী অধিকারের ঘোষণা ও ফরাসি বিপ্রুব 


এবুকম একটি গতিশীল প্রক্রিয়ার যাঝখানে সংঘচিত হয় ফরানি বিপুব | যে বিপ্রুব 
ব্রত প্রথম নির্ধারক ও জোরদারভাবে প্রাক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, বংশানুক্রমিক শাসন, 
জঅভিজাততত্ত্র, আর সেই সঙ্গে নারী ও শ্রমজীবী মানুষকে 'মানুষ' থেকে 'অন্য' 
বিবেচনার ভিত্তির ওপর আঘাত করে । 

ঘোড়শ শতক থেকেই ইউরোপ্রে বিভিন্ন দেশে চার্চের বিপুল আধিপত্য, 
সমাজের ওপর রক্তচম্ষুর শাসন, শাসকদের নির্মম অত্যাচারী শাসন নির্যাতন ও 
নিপীড়নকে উপেক্ষা করেও বিজ্ঞানের যৌলিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে । 
কোপার্নিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিও ও নিউটনের মাধ্যমে পৃথিবী, গতি, বস্তু, প্রকৃতির 
লিয়ম ইত্যাদি সম্পর্কে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মানুষের পরিচয় 
ঘটছিল তা দ্রুত চার্চের আধিপত্য দুর্বল করে দিয়েছে । চার্ঠ এবং সামস্ততন্ত্রে 
মধ্যেকার অবিচ্ছেন্য সম্পর্ক তার বিরোধী শক্তিগলোর মধ্যেও এঁক্সূত্র স্থাপন 
করেহিল। সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকের সংথাম, সামস্ততান্ত্রিক বিভিন্ন 
স্বয়ংসম্পূর্ণ সীমাবন্ধ শৃ্ঘলিত অর্থনীতির বিরুদ্ধে বণিক শ্রেণী কারখানা মালিকদের 
সংপ্রাষ, চার্চের গৌঁড়া ধর্মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রমুখী ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে নতুন 
বিরুৎসমাজের উত্তব এসবগুলোই ক্রমাগত একটি এক্যবিন্দুকে ঘিরে প্রন্তগতিতে 


নারী ঈশ্বরের পতন ও ইতিহাসে নাবীর প্রবেশ ২৭ 
শক্তি অর্জন করহিল । ইতিপূর্বে ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্রের ক্ষমতা খর্ব এবং শিল্প বিপুবের 
শুরু এবং বুর্জোয়া অর্থনৈতিক মতবাদের উত্তব, ব্যবসা-বাপিজোর প্রসার, ব্যক্তি 
স্বাতন্ত্ের চেতনা ও বস্তবাদী দর্শনের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে পুরো 
ইউরোপের বৈপ্রবিক পরিবর্তনমুখীনতাই সমাজের প্রধান প্রবণতা হিসেবে দীড়াতে 
থাকে । এই পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্দের বাস্তব পরিস্থিতি, সেখানকার বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, 
সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থা ও সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার ভাগুন এবং 
নতুন ব্যবস্থা ও শ্রেণী শক্তিসমূহের উত্তব ফরাসি বিপ্লবকে অনিবার্ধ করে তোলে । 

'নাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার" শ্লোগান ফ্রাঙ্গে সামাজিক এই আলোড়ন ও 
পরিবর্তনের চালিকা শ্রোগানে পরিণত হয়। ফরাসি বিপুব শ্রমিক কারিগর 
কৃষকদের নতুন ভূমিকায় দীড় করিয়েছিল । উত্লেখ করা আরো গুরুতৃপূর্ণ যে, এই 
বিপ্রব ফরাসি শ্রমজীবী নারীদেরকেও পুরুষের পাশাপাশি, কোথাও কোথাও তার 
চাইতেও অধিকতর সক্রিয় ভূমিকায় স্থাপন করেছিল । 

বস্তুত সামাজিক-সামষ্টিক শক্তি হিসেবে নারীর আবির্ভাবও এই সময়কাল 
থেকে শুরু হয় । একদিকে কৃষিভি্তিক সমাজে ভাঙন ও শিল্পা অর্থনীতির উত্তব এবং 
অন্যদিকে চার্চ ও বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থার ভাঙন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উত্তব 
নারীর পরিবারভিত্তিক অবস্থান ও পুরনো শ্রমবিভাজনকেও নাড়া দেয় ৷ ধীয় 
বিধিবিধান ও ধরীয়ি সংস্থাসঘূহের আধিপত্য থেকে মুক্তির চেতনা নারীর তৎকালীন 
অবস্থানের বৈধতাকেই চ্যালেগ্র করে । নারীপ্রশ্ন যে ফরাসি বিপ্ুবের পর থেকে 
ক্রমেই জোরালো স্বর ধারণ করতে থাকে তা সে কারণেই সামাজিক সামগ্রিক 
পরিবর্তনের প্রবাহ থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। 

ফরাসি বিপুব ষে প্রতিশ্র্তি নিয়ে সংঘটিত হয়েছিল তা৷ কয়েক বহুর পরই 
পরাজিত হয়েছিল কিন্ত্র এই পরাজয় ফ্রান্গ বা ইউরোপকে বিপ্রবপূর্ব অবস্থায় নিয়ে 
যায়নি । শাসকশ্রেণী হারা কৃষক, কারিগর ও নারী পরিত্যক্ত হয়েছিল, প্রজাতন্তও 
টিকে থাকেনি; কিন্তু ১৭৮৯ সালে ঘোষিত মানুষের ও নাগরিকের অধিকার সনদের 
শক্তিধর চেতনা পুরো ইউরোপ এবং ইউরোপ থেকে ক্রমে তার উপনিবেশগুলোতে 
বিস্তৃতি লাভ করে । এই সনদের প্রথম দফা “জন্মাবধি ও সারাজীবন নব মানুষই 
স্বাধীন এবং তার অধিকার সকলের সমান' কিংবা দশম দফা “কাউকেই তার 
মতাঘতের জন্য এমনকি ধর্ম সম্পর্কেও ভীতি প্রদর্শন করা চলবে না' কিংবা 
একাদশ দফা “চিন্তার ও মতের অবাধ লেনদেন হলো মানুষের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান 
অধিকারের অঙ্গ; সুতরাং যে কোনো নাগরিক স্বাধীনভাবে (সব কথা) বলতে, 
লিখতে ও ছাপতে পারবে... ইত্যাদি তখনই ফরাসি দেশে বাস্তবায়িত হয়নি । কিন্তু 
এসব চিন্তা ক্রমে আরো জোরদার, স্পষ্ট ও বিকশিতরূপে বিশ্বব্যাপী দানা বেধেছে। 


২৮ নারী, পুরুষ ও সমাজ 


১৭৯১ সালে এই সনদের অসম্পূর্ণতা দূর করার জন্যই যেন নারী অধিকারের 
ঘোষণা প্রচারিত হয় : নারী জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং পুরুষের মতো সব অধিকার 
নারীরও । আইন হওয়া উচিত সাধারণ ইচ্ছার প্রতিফলন-_নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, 
সকল মানুষের এই আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ থাকা উচিত...বধ্যভূমিতে যেমন 
মেয়েদের অধিকার আছে, তেমনি তাদের পার্লামেন্টে যাবারও অধিকার থাকা উচিত 
(বারবারা, ১৯৮৩, ২০৭]। 

এরকম একটি প্রেক্ষাপটেই মেরি ওলস্টোনক্রাফট (এট ৬1011510176080) 
নারীপ্রশ্ন প্রথম লিখিত ও জোরালোভাবে উত্থাপন করেন তার নারী অধিকারের 
যথার্থতা (41770171107 2/1/6 /15/75 ০ 170/71।7) গ্রন্থে । এটি প্রকাশিত হয় 
১৭৯২ সালে । এর আগে প্রকাশিত তার অন্য গ্রন্থের নাম হচ্ছে : এ ভিনডিকেশন 
অব দ্য রাইটস অব ম্যান । উক্ত গ্রন্থে মেরি নারীমুক্তি বিষয়ে যেসব যুক্তি উত্থাপন 
করেছেন তার অনেকগুলোই বর্তমানে নারী আন্দোলন সাধারণ বলে বিবেচনা 
করতে পারে; কিন্ত সেই সময়ে এই গ্রহটি ছিল সময়ের তুলনায় অনেক অগ্রসর | 

মেরি শুধু লিঙ্গ বৈষম্যের কথাই বলেননি, এর সঙ্গে শ্রেণী প্রশ্নকেও যুক্ত 
করেছেন । সঙ্গত কারণেই তাকে বলতে হয়েছে ধর্মের কথা । একই সঙ্গে তাকে সে 
সময় পূর্যস্ত সবচাইতে অগ্রসর গণতান্ত্রিক চিন্তার মধ্যেও যে লিঙ্গ প্রশ্নে পশ্চাৎপদতা 
হিল, পুরুষতস্ত্র কবলিত সেই ধ্যান-ধারণাকেও আক্রমণ করতে হয়েছে । তিনি 
বলেছেন, রুশো থেকে শুরু করে ড. গ্রেগরি পর্যন্ত যারাই নারীর শিক্ষা ও আচরণ 
সম্পর্কে কথা বলেছেন তারাই নারীকে নুর্বল এবং নিকৃষ্ট হিসেবে বিবেচনা 
করেছেন | তানের মতে, নারীর স্বাধীন বোধ করবার ক্ষমতা নেই | পুরুষের মধুর 
সাথী হিসেবেই তাকে মানায় ভালো । আনুগত্য তার প্রধান গুণ । পুরুষের তুলনায় 
নারীর এই দুর্বলতা প্রাকৃতিক ব্যাপার ।' রুূশোর এসব ধারণাকে মেরি 'ননসেন্' 
বলেছেন । বন্তত লিঙ্গ বৈষয্যের বিরোধিতা করে মানুষের অধিকার সম্পর্কিত 
চেতনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান তৎকালীন অসম্পূর্ণতাকেই তিনি প্রশ্ন করেছেন, 
দুর্বলতাকে চিহিত করেছেন । তিনি এও বলেছেন যে, সবচাইতে 'সম্দানিত' নারীরা 
সবচাইতে নিপীড়িত । 

সে সময় নারীর অধস্তনতার মতাদর্শকে আক্রমণ করবার মতো বিজ্ঞান, 
ইতিহাস, সমাজতন্ত্র অগ্রসর না হলেও নিজের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও দায়িত্ববোধ 
থেকেই মেরি বলেছিলেন যে, নারী যদি পুরুষের মতো বড় হবার সুযোগ পায় 
তাহলে তার বিদাষান দুর্বলতা দূর হতে বাধ্য । তিনি নারী নির্যাতনের সঙ্গে সম্পত্তি 
সম্পর্কের যোগ দেখেছিলেন । রুশোর সমালোচনা করা সত্তেও তিনি রূশোর ক্ষুদে 
সম্পত্তি মালিকদের সাম্যের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন [শীলা, পূর্বোক্ত, ২১]। 


নারী ঈশ্বরের পতন ও ইতিহাসে নারীর প্রবেশ ২৯ 
নতুন পরিচয় : নতুন উপলব্ধি 


উনিশ শতকে ইউরোপ জুড়ে সামস্তবাদের ভাঙন ও শিল্প বিপ্লুবেত্র যে জোয়ার দেখা 
যায় তা দুটো নতুন সামাজিক শক্তির উত্তৰ ঘটায়-_-একই সঙ্গে তাদের চেতনাও 
সামাজিক চেতনায় যুক্ত হয় । এরা হচ্ছে : শিল্প শ্রমিক এবং নারী । শিল্প শ্রমিকদের 
উত্তব শ্রমিক চেতনার স্কুরণ ঘটায়, যাব্র মধ্য দিয়ে পুরনো সায্যবাদের ধারণা নতুন 
রূপ নেয় । ফরাসি বিপ্রবের মধ্য দিয়ে শক্তিপ্রাপ্ত গণতান্ত্রিক চেতনা, সাম্য চেতনা 
বিকাশমান শ্রমিক শ্রেণীর মধ্য দিয়ে সযাজতস্ত্রের ধারণায় নতুন যাত্রা যোগ করে । 
সামাজিক শক্তি হিসেবে নারীর আবির্ভাব ঘটে এ সময়েই । নারীর সমানাধিকার ও 
নারী মুক্তি চেতনাও এই সময়ে বিকশিত হতে দেখা যায় আগের যে কোনো সময়ের 
তুলনায় অনেক বেশি । দর্শন, সমাজবিজ্ঞান চর্চায় ফেমন নারীপ্রশ্ন অনেক গুরুত্ব লাভ 
করে তেমনি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও একটি উদীয়মান সামাজিক শক্তি হিসেবে 
সেসময় নারীকে ক্রমে উপস্থিত হতে দেখা যায় । এরপরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, 
শিল্প শ্রমিকদের আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশের সঙ্গে নারীর চেতনা ও 
সমাজে নারীবিষয়ক নতুন উপলব্ির বিকাশও সমান্তরালভাবে ঘটতে থাকে । 

১৮২৪ সালের পর থেকে ইংল্যান্ডে শিল্প শ্রমিকদের সংগঠন গড়ে উঠতে 
থাকে । শিল্প শ্রমিক হিসেবে মেয়েদের সংখ্যা যে হারে বাড়তে থাকে সেই হারে না 
হলেও বিভিন্ন স্থানে ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতায় মেয়েদের অংশগ্রহণও ক্রমে 
দৃষ্টিগ্রাহ্য হতে থাকে ৷ “ঘর' এবং “বাহির' এই দুই কাজে নিয়োজিত নারীর জন্য 
বাইরের কাজে নিদিষ্ট শ্রমঘণ্টা, সাপ্তাহিক ছুটি, নিয়মিত মজুরি ইত্যাদি অনেক বেশি 
জরুরি ছিল | তবে মেয়েদের কাজ নিয়ে পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যেও এক ধরনের 
মানসিক জড়তা বা বিরোধিতা ছিল, সমাজে বিশেষত মধ্যবিত্তের মধ্যে এ নিয়ে ছিল 
রীতিমতো উদ্বেগ । তবে নিয়োগকারী মালিকেরা কম মজুরির জন্য মেয়েদের 
নিয়োগদানে আগ্রহী ছিল। স্ববিরোধী এই প্রবণতার মধ্য দিয়েই মেয়েদের 
বাজারমুখি উৎপাদনে অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে । 

শীলা রবোথাম সেই সময় অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন, “মধ্যবিত্ত সমাজ 
যে কোনো ধরনের ট্রেড ইউনিয়নকেই ভয়াবহ বলে বিবেচনা করতো | এরপর তা 
যখন মেয়েদের দ্বারা সংগঠিত হতে শুরু করলো তখন তা শুধু তাদের শ্রেণীগত নয় 
সমাজে কর্তৃত্বের মূল ভিত্তির ওপরই আঘাত হানা শুরু করলো । বিচ্ছিন্ন 
সাময়িকভাবে মেয়েদের জঙ্গিতব নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্বকে যেমন তেমনি 
শ্রমিকের ওপর মালিকের কর্তৃতবকেই হুমকির সমমহীন করে । ১৮৩২ সালের লিডস 
সরকারি পত্রিকা ১৫০০ নারী শ্রমিকের ধর্মঘট নিয়ে ভীতি প্রকাশ করে বলে, 
এগুলো হচ্ছে মেয়েদের স্বাধীনতার ইঙ্গিতবহ যা নীচুশ্রেণীর শিক্ষার চাইতেও বেশি 


৩০ নারী, পূরুৎ ও সমাজ 


বিপর্যয় সৃষ্টি করবে" [শীলা, ১৯৭৩, ৩২]। 

শ্রমিকদের, নারী-পুরুষের এই আন্দোলন ক্রমে জারো নতুন নতুন ঘটনা সৃষ্টি 
করে। ১৮৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ষে এতিহাসিক মে দিবসের সৃষ্টি হয় সেখানেও 
মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য । উনিশ শতকে আমরা যে সমাজ প্রগতির 
পক্ষের তাত্তিক তিহাসিকদের লেখায় নারীবিষয়ক প্রশ্নে যোগাযোগ দেখতে পাই 
তা এসব কারণেই বিস্ময়কর নয় । এর বিরুদ্ধে সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিরোধও 
কম ছিল না। সমাজের কর্তৃত্ব পুরুষ সংস্কারক বা ভিন্ন মতধারীদেরও কটুক্তি 
করতে ছাড়েনি । 'পেটিকোট রিফর্মার' পদবিও অনেকের জুটেছে। কিন্ত্ত এ রকম 
র্িফর্মারদের সংখ্যা বেড়েছে । ১৮২৫ সালে উইলিয়াম থমসন মানব জাতির অর্ধেক 
পুরুষের অন্য অর্ধেক নারীকে রাজনৈতিক ও সামাজিক দাসপ্রথার মধ্যে রাখার 
বিরোধিতা করেন । তিনি নারীকে কৃব্ণাঙ্গ দাসদের সঙ্গে তুলনা করেন । কাছাকাছি 
সময়ে ফুরিয়ার সাম্যবাদী সমাজের ছক এঁকে তা নিয়ে লিখতে থাকেন যেখানে 
অবস্থানকে সমাজ সভ্যতা বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে দেখেন । রবার্ট 
ওয়েনও বৈষম্যহীন সমাজের যে চিন্তা করেন সেখানে নারী অনুপস্থিত নয় । 

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পরিস্থিতি আরো বিপ্রবী রূপ ধারণ করে | সমাজতন্ত্র 
ধারণাকে মার্কস ও একঙ্গেলস আরো সুদৃঢ় মতাদর্শিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন । 
ভারউইন ও মর্গানের কাজ ধর্মীয় তত ধারণাসমূহের মূলে আঘাত করে । এঙ্গেলস 
নারীপ্রশ্রের সঙ্গে সাম্যবাদী সমাজ ধারণার তাত্বিক সংযোগ দেখান | একই সময়ে 
জন স্টুয়ার্ট যিল লেখেন অন দ্য সাবজেকশন অব ওম্যান ৷ হেরিয়েট টেলর মিল 
১৮৫১ সালে, তার লেখায় নারীর গাহস্থ্য দাসত্ব নিরেই প্রশ্নে তোলেন । 

উনিশ শতকের নারীবাদী দার্শনিক হিসেবে অনেকে আখ্যায়িত করেন এলিজাবেথ 
কেডি স্ট্যানটনকে । তীর বক্তব্যে যদিও নারীর ভোটাধিকার প্রশ্নটি প্রাধান্য পায় কিন্ত 
তিনি নারীর অধীনতার জঙ্গে বর্ণ ও শ্রেণী প্রশ্নটিকেও যুক্ত করেন । তিনি নারী-পুরুষ-_ 
পুঁজিপতিদেরও | স্ট্যানটনের লেখায় জড়াজড়ি করে থাকে উদারনৈতিক বাক্তি 
স্বাতন্্যবাদ ও বিপুবী ভাবধারা । তিনি পরিষ্কার করেই বলেন, 'নারীযুক্তির জন্য বিপ্লব 
ছাড়া উৎকৃষ্ট শব্দ নেই" [জ্যানে ফিলিপস, ১৯৮৭, ৭৭-১০২)। 


উনিশ শতকের অনুসন্ধান 


উ্দিশ শতকের আগে বিজ্ঞান, দর্শন এবং সমাজতান্তিক অনুসন্ধান পদ্ধতির এমন 
বিকাশ হয়নি যাতে মানুঘ নিজের শিকড় অনুসন্ধানে খুব পেছনে যেতে পারে । 


নারী ঈশ্বরের পতন ও ইতিহাসে নারীর প্রবেশ ৩১ 
পুরাতাত্্বিক কাজেরও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয় । উদ্দিশ শতকে জীববিদ্যায় 
বিবর্তনবাদ যেমন মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে শাস্ত্রীয় বিশ্বাসে ভাঙন ধরায়, পদার্থ ও 
রসায়ন বিজ্ঞানে নতুন নতুন আবিষ্কার যেমন বস্তজগতের নিয়ম সম্পর্কে অনেক 
অনুসদ্ধান-আবিষ্কার-বস্তুনিষ্ঠ কাজ মানুষের শুরু ও বিকাশ সম্পর্কিত ধর্মীয় 
বিশ্বাসগুলোকে ভাঙচুর করে অথসর হয় ৷ এর পূর্ব পর্য্ত পরিবার, বিবাহ, সম্পত্তি, 
রাষ্ট্র, শ্রেণী ও শ্রেণীবৈষঘ্য, সমাজ, ক্ষমতা, ধর্ম সবকিছুকেই শাশ্বত পূর্ব নির্ধারিত 
বলে মনে করবার দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল প্রধান । এই সময়ে দর্শন বিজ্ঞান ও উৎপাদন 
ক্ষেত্রে এরকম সৃষ্টিমুখী পরিবেশই মানুষের প্রাচীন জীবন ও সমাজ সম্পর্কে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করবার ক্ষমতা প্রদান করে | ১৮৬০-এর পূর্ব পর্যন্ত যে পত্রিবারের ইতিহাস 
জম্পর্কে কিংবা মানুষের পরিবারের আদি ধরন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোনো কাজই 
হয়নি, তা তাই মোটেই কাকতালীয় নয় ৷ তবে এখানে এই কথাটি বলা খুব দরকার 
যে, মানুষের অর্জিত এই ক্ষমতার ব্যবহার ক্ষমতা-রাজনীতি নিরপেক্ষভাবে ঘটতে 
পারেনি । উদীরমান পুঁজিবাদ ও ও্পনিবেশিকতা এই ক্ষমতা নিজের 
আত্মসম্প্রসারণেই নিয়োজিত করেছে । 

১৮৬০-এর পর কয়েক দশকের মধ্যে পরিবারের ইতিহাস সম্পর্কে 
উল্লেখযোগ্য যে কাজগুলো গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় সেগুলো হলো--(১৮৬১) 
বেখোফেন (89০17007)-এর মাতৃ অধিকার (০0757 81910), (১৮৮৬) 
ম্যাকলিনান (০16702:)-এর প্রাচীন ইতিহাস সমীক্ষা (5150165 17 81017 
1151015), (১৮৬৫) টাইলরের (6. ৪. 7৯1০7)-এর মানুষের প্রাচীন ইতিহাস 
গব্ষেণা ও সভ্যতার বিকাশ (3562107651110 111 চ৪11$ 11150015 01712171170 
400 010 19৩১1010106 01115801097), (১৮৭০) লুববকের (1. 1000001) 
সভ্যতার উৎস ও মানুষের আদিম অবস্থা (170 01810 ০6 07%7152007 2010 1016 
সিায10৬৩ ০0101007 001421) এবং (১৮৭৭) মর্গানের (1.০/5.11 01381) 
আদিম সমাজ (06160050016), ০07 [55821016511 016 171৮5 01 17102 
2080855 নি) ১৪৬৭৪৪১' 07708191) 9811৩ 00 00৮11129007) 1 এর মধ্যে 
একনিষ্ঠ শ্রম ও মনোযোগের বিশেষ স্থাক্ষর দেখা যায় মর্গানের আদিম সমাজ 
গ্রন্থে । প্রায় ৪০ বছর অনুসন্ধানের ফসল এই গ্রন্থ । 

এঙ্গেলসের যে গ্রন্থটি (পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পর্তি ও রাষ্ট্র) নারীপ্রশ্ন 
আলোচনায় সবসমরই উদ্ধৃত হয়, প্রশধ্সিত বা সমালোচিত সেই গ্রন্থটি অনেকখানি 
এই "আদিম সমাজ'কে ভিত্তি করে রচিত । যার্কস এন্গেলস দু'জনই মর্গানের এই 
গবেষণাকে খুবই উচুস্থান দিয়েছিলেন । এঙ্গেলস একে ডারউইনের অরিজিন অফ 


৩২ নারী, পুরুষ ও সযাজ 


স্পেসিস এবং মার্কসের ক্যাপিটালের মতোই যুগান্তকারী, মানুষের চিন্তার জগতে 
প্রবল প্রভাবের ক্ষমতাধর গ্রন্থ হিসেবে বর্ণনা করেছেন । ঘটনাক্রমে এই তিনটি 
গ্রহুই প্রকাশের পর প্রতিষ্ঠিত বিদ্বংসমাজ তাকে গ্রহণ করতে চায়নি । একঙ্গেলস 
বলেছেন, 'নীরবতার চক্রাস্ত স্বারা এগুলোকে নিশ্চিহ্ন করবার চেষ্টা হয়েছে।' 

ইতিহাসের বন্তবাদী ব্যখ্যা, পরিবর্তনের নিয়ম অনুসন্ধানে মার্কস এ্েলস 
যেভাবে অগ্রসর হয়েছেন ডারউইন ও মর্গানের কাজ তাতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান 
যুক্ত করেছিল । মর্গান প্রাচীন সমাজ, পরিবার, বিয়ে ও সমাজে নারীর অবস্থান 
সম্পর্কে নিজের অনুসন্ধান ও গবেষণা থেকে যে বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন তা এর 
পূর্ব পর্যন্ত সমাজে প্রতিষ্টিত ধারণা তো বটেই, এমনকি গবেষক পণ্ডিতদের মধ্যে 
প্রতিষ্ঠিত অনেক ধারণাকেও পাল্টে দেয় । সুবিন্যন্ত একটি এঁতিহাসিক বিকাশধারার 
ধারণা মর্গানের বক্তব্যের প্রধান দিক। বন্যদশা (নিমনস্তর, মধ্যস্তর, উচ্চস্তর), 
বর্বরদশা (নিমস্তর, মধ্যস্তর ও উচ্চস্তর) এবং সভ্যতা এই তিন ভাগে মানুষের 
ইতিহাসকে ভাগ করেছেন মর্গান ৷ এই বিভিন্ন দশায় পরিবার, বিবাহ, নারীর 
অবস্থানের স্বরূপ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন । আমরা তীর অনুসন্ধান থেকে সমাজের 
গ্রন্থি, নারী-পুরুষ সম্পর্ক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ব্যাখ্যা পাই । 

গোত্র জীবনে যে যৌন সম্পর্ক ছিল, বর্তমান ভাষায়, তাকে বলা হয় 
স্বেচ্ছাচারী ৷ এই 'স্বেচ্ছাচারী' অর্থ হলো যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে ধরনের 
বিধিনিষেধ এখন কমবেশি সামাজিকভাবে স্বীকৃত সেগুলোর অনুপস্থিতি । এই 
ধরনের যৌন সম্পর্ক থেকে উৎপাদিত সন্তান “মা'কেই চিনতো, বাবাকে নয়। 
মাতৃপ্রাধান্য, মায়ের নামে গোত্রের পরিচয় এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল । ক্রমে দলবদ্ধ 
বিবাহ, যার মধ্যে সকল ভাই ও সকল বোন, এক গোত্রের ছেলেদের সঙ্গে অন্য 
গোত্রের মেয়েদের বিয়ে চালু হয় । সম্পত্তির মালিকানা যতো সুস্পষ্ট রূপ পেতে 
থাকে. উত্তরাধিকারের প্রশ্নও ততো জোরালো হতে থাকে । 

সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব ও কর্তৃত্বের সামষ্টিক রূপ থেকে ব্যক্তিক 
র্বপ লাভ প্রক্রিয়ায় নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার ধারণাটি এখন 
পর্যন্ত সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত কাঠামো উপস্থিত করে ৷ এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী এরপর 
থেকেই উত্তরাধিকার চিহিত করবার ক্ষেত্রে 'বাবা' পরিচয় মুখ্য হয়ে ওঠে । নারীর 
এক পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক নির্দিষ্ট করা জরুরি হয়ে পড়ে | এক পুরুষ ও বু 
স্ত্রী এক পুরুষ এক স্ত্রী ধরনের পরিবারপ্রথা এই সামাজিক তাগিদের ফল । 
বেখোফেন এবং আরো অনেকে পরিবারপ্রথার এরকম বিবর্তন স্বীকার করেছেন 
কিন্ত তারা এই বিবর্তনের পেছনে পুরুষের ধর্মচিন্তার বিকাশকেই মূল কারণ 
হিসেবে চিহিভ করেছেন, মর্গান সেক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনকেই চালিকা 
শক্তি বলেছেন । 


নারী ঈশ্বরের পতন ও ইতিহাসে নারীর প্রবেশ ৩০ 

মার্কস এক্গেলস মর্গানের সঙ্গে আরো তথ্য-যুক্তি যোগ করে এবং একটি 
দার্শনিক কাঠামোয় এর সামগ্রিক রূপ দেখার চেষ্টা করেছেন । এক্গেলস নারীর ওপর 
পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সময়কে বর্ণনা করেছেন 'নারীর এরতিহাসিক পরাজয়" 
হিসেবে (এঙ্গেলস, ৫৭)। যে সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা এক সময় নারীকে 
গোব্রসমাজে পূজিত করেছিল, কর্তৃত্শালী করেছিল সেটিই একসময় তার শৃঙ্খলে 
পরিণত হয় ৷ মানবসমাজে ব্যাপকভাবে দাসপ্রথা শুরুর আগে নারী দাসীতে 
পরিণত হয়, ভারতের মতো অঞ্চলে বর্ণপ্রথার মাধ্যমে সংখ্যাগুরু মানুষকে দমিত 
অবস্থানে নেয়ার আগেই নারী দমিত হয় । 

জার্মান ডাবাদর্শ (09/7710) //20/02)) গ্রন্থে মার্কস-এঙ্গেলস বলেছিলেন, 
মানুষের মধ্যে প্রথম শ্রমবিভাজন হিসেবে চিহ্নিত করা যায় পুরুষ ও নারীর মধ্যে 
সন্তান উৎপাদনকে কেন্দ্র করে যে শ্রমবিভাজন হয় তাকে । এবং এই বক্তব্যের সঙ্গে 
এঙ্গেলস পরে আরো যোগ করে বলেন যে, ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীদ্বন্বও তৈরি হয় 
নারী ও পুরুষের মধ্যেই, প্রথম শ্রেণী শোষণ শুরু হয় বন্ত্ত নারীর ওপর পুরুষের 
শোষণের মাধ্যমে [এঙ্গেলস, ৬৫-৬৬]। 

একদিক থেকে দেখলে নারী-পুরুষের সম্পর্ক যেন অনুন্নত অবস্থা থেকে উন্নত 
অবস্থার দিকে আনে, যা সকলের চিন্তার 'বিকাশ'কে প্রতিফলিত করে; আবার 
অন্যদিক থেকে দেখলে নারীর যুক্তজীবন ক্রমাস্বয়ে শৃ্খলিত হবার ধারাই আমরা 
বিশেষভাবে দেখতে পাই ইতিহাসে এবং যে একক বিয়েকে আদর্শ বিয়ে হিসেবে 
গণ্য করা হয় তা এই শৃঙ্খলকে পূর্ণতা দান করে । 
সাংস্কৃতিকভাবে নারীকে নিকৃষ্ট, দুর্বল, বিপজ্জনক হিসেবে দেখানোর জন্য হাজারো 
কাব্য-কাহিনী প্রবাদ ইত্যাদি সবই নারীর এই পরাজয়ের স্মারক এবং বহু বছরে 
কমনীয়ত্ব ইত্যাদিকে গৌরবাস্থিত করবার হাজারো চেষ্টা আসলে নারীর বিরুদ্ধে 
পুরুষের যুদ্ধের এক একটি দিক, এগুলো হলো রক্তাক্ত নারীর দৃষ্টিকে কুয়াশাচছর 
করা কিংবা হিংস্র-সংঘাতকে সহনীয় করবার চেষ্টার এক একটি ধরন । 

যে যুক্তরাষ্ট্রে 'মে দিবস' তৈরি হয় তার ঘটনাবলি এখানে লক্ষণীয় । উনিশ 
শতকের মাঝামাঝি যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে যে গৃহযুন্ধ সংঘটিত হয় ভার 
পৃৰ পযন্ত যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প বিকাশ মূলত উত্তরেই কেন্দ্রীভূত ছিল। দক্ষিণে 
দাসপ্রথাভিত্তিক অর্থনীতিই ছিল প্রধান। উত্তরে শিল্পের বিকাশের মধ্যে 
শ্রযিকশ্রেণীর বিকাশ হতে থাকে, ক্রমে বাড়তে থাকে নারী শ্রমিকের সংখ্যা । উনিশ 
শতকের প্রথমার্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বন্তরশিল্পে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১ লাখ, বিশ 
শতকের প্রথম দিকে তা দীড়ায় ৯ লাখ । কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী, শ্রমিক ও 


৩৪ দাী, পুত ও সমাজ 


কৃষ্তাঙ্গ এই তিনের সমাবেশ একই ব্যক্তির মধ্যে ঘটে । যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদবিরোধী, 
পুরুষভগ্্বিরোধী ও পুঁজিবাদবিরোধী লড়াইও তাই ক্রমেই নিকটতর হতে থাকে । 

উনিশ শতকের প্রথম দিকে দাসপ্রথাবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মার্কিন 
নারীরা সামাজিক আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন । মার্কিন কৃষ্তাঙ্গ 
মেয়েদের যধা থেকে দাসপ্রথা ও নারীর অধস্তনতাকে অভিন্ন বিবেচনা করে দুয়ের 
বিরুদ্ধে আদ্দোলনকে অবিচ্ছেদ্য বলে ঘোষণ! দেয়া হয় । ১৮৩৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র 
প্রথম দাসপ্রথাবিয়োধী নারী সম্মেলন হয় । ১৮৫১ সালে সাবেক দাস ইসাবেলা, 
যিনি ইতিহাসে সাজোওরনার টুথ নামে পরিচিত, নারীকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করবার 
জবাব দিতে গিয়ে ওহাইয়োতে অনুষ্ঠিত নারী অধিকার কনভেনশনে ব্যলন, 
'পুরুষেরা বলে ভারি কাজ করতে গেলে মেয়েদের সাহাযা করতে হয় । কিন্তু 
আমাকে কেউ গাড়ি টানতে কিংবা বোঝা বইতে সাহায্য করেনি_আমি কি নারী 
নই? আযার হাতের দিকে তাকাও | আমি জমি চাষ করেছি, ফসল টেনেছি কোনো 
পৃরুষের সাহায্য ছাড়াই-_-আমি নারী কি নারী নই? পুরুষের মতোই আমি কাজ 
করতে পারি, পেলে একই রকম খেতেও পারি-_-একই রকম চাবুক সহ্য করতে 
পাৰি । আধি কি নারী নই?' (মেরি, ১৯৮৯] । 

এর ৩ বছর আগেই ১৮৪৮ সালে নিউইয়র্কের সেনেকাফলসে নারী অধিকার 
আন্দোলনকে সংগঠিত, সমষ্টিপতভাবে অগ্রসর করে নেবার তাগিদে প্রথম নারী 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । সম্মেলনে মার্কিন স্বাধীনতা ঘোষণার আদলে নারী যুক্তির 
ঘোষণা গৃহীত হয়। লক্ষণীয় যে, একই বছর লন্ডনে প্রকাশিত হয় কমিউনিস্ট 
ইশতেহার | যে ইশতেহারে পুঁজিবাদের এঁতিহাসিক ভূমিকা বিশেষণ করে এবং 
সকল যানুষকে যুক্ত করবার নতুন নির্দেশনা উপস্থিত করে । একই ইশতেহারে 
যানুষের যুক্ত সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে নারীর মুক্তিকেও অবিচ্ছেদ্য হিসেবে ঘোষণা 
দেয়া হয়। 

এই দুই ঘটনা নিছক কাকতালীয় নয় । আমরা এ সময়ের টুকরো টুকরো 
ঘটনা থেকে স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি যে, পুঁজিবাদের বিকাশ ও গণতাস্ত্রিক চেতনার 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক শক্তি হিসেবে শ্রমিকশ্রেণী ও নারীর বিকাশ একই 
সঙ্গে ঘটছে । দাসপ্রথা, বর্ণপ্রথা, নারীর অধস্তনতা ও পুঁজির শাসন যেভাবে 
ধকাসূত্রে গ্রথিত হয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেইভাবে এসবের বিরুদ্ধে লড়াইও বিশ্বের 
বিভিন্ন অঞ্জ্ল থেকে বিচ্ছিন, বিচ্ছিন্রভাবে হলেও, অন্তর্গত অবিচ্ছিনতা নিয়ে গড়ে 
উঠছে। 

প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণ করতে পারি মৃত্যুপথযাত্রী একজন নারী শ্রমিকের কথা । 
তার নাম ফ্রোরা ট্রিস্টান | ফ্রাল্গে শ্রযিকশ্রেণীকে সংগঠিত করতে গিয়ে লাঞ্ছিত 
বিপর্যস্ত হয়ে তিনি খন মারা যাচ্ছেন তখন বন্ধু ও সহযোদ্ধাদের কাছে লেবা এক 


নাবী ঈশ্বরের পতস ও ইতিহাসে নাবীয প্রবেশ ও৫ 
চিঠিতে তিনি লেখেন, 'পুরো পৃথিবীই মনে হয় আহার বিরুদ্ধে । পুরুষেরা জাম্যর 
আহি জুরি শ্রমিকদের মুক্তি দাবি করেছি ।' |মেরি, ১৯৮৯] 
সারা বিশ্বে উপনিবেশিক শাসনের কেন্দ্র পশ্চিমা দেশগুলোতে পুজ্িবাদের 
অস্যুনয় ক্রঘে উপনিবেশগুলোকেও পুঁজিবাদী বিশ্ববাবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে। এই 
কেন্দ্র দেশগুলোতে পুঁজিবাদের পাল্টা লড়াই ও মতাদর্শের বিকাশ এইভাবে 
তখনকার এবং পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ের গতিপ্রকৃতিকে প্রভাবিত করে 
বিপুলভাবে । নারীমুক্তির প্রশ্ন ও লড়াই বোঝার জন্য তাই পশ্চিমের এই ছিমুখী 
বিকাশ অনুসন্ধান গুরুত্বপূর্ণ । 


ন্‌ 
পশ্চিম ও পূর্ব : উনিশ 
থেকে বিশ শতক 


ইউরোপে গণতান্ত্রিক চিস্তার বিস্তার ও নারীমুক্তির ধারণা বিকাশের ক্ষেত্রে ফরাসি 
বিপ্রব অনেক বড় ভূমিকা নিলেও পরবর্তীতে প্রতিক্রিয়ার বিজয়ের ফলে অন্যান্য 
ক্ষেত্রের মতো সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেয়েদের অবস্থান ও সম্ভাবনার 
ক্ষেত্রেও পশ্চাদপসরণ ঘটে । তারপরও ১৮৭১ সালে প্যারি কমিউন নামে সভ্যতার 
ইতিহাসে প্রথম শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে বড় ঘটনা ঘটে সেখানেও নারীর 
উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ দেখা যায় । 

বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, যে ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লবের মতো গণতান্ত্রিক স্কুরণ 
ঘটলো, সাম্যবাদী চিন্তার ক্ষেত্রেও যে ফরাসি ভূমি অগ্রসর অবস্থানে রইলো, যে 
ফ্রান্স উপহার দিল জোয়ান অব আর্ক থেকে শুরু করে অনেক নারী ব্যক্তিত্বের, সেই 
ফ্রাঙ্গে ১৯৩৮ পর্যস্ত মেয়েদের নিজেদের আয়ের ওপর আইনগত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত 
হয়নি জার্মান ফ্যাসিবাদের হাত থেকে ১৯৪৪ সালে মুক্ত হবার পরই ফরাসি 
মেয়েরা প্রথম পূর্ণ ভোটাধিকার লাভ করে । “গণতন্ত্রের পীঠস্থান' বলে কথিত 
যুক্তরাজ্যে মেয়েরা ছেলেদের সমান বয়সে ভোটাধিকার লাভ করে ১৯২৮ সালে । 
ইটালিতে মেয়েরা ভোটাধিকার পায় ১৯৪৭ সালে । ১৯৭০-এর পূর্ব পর্যস্ত এই 
দেশে বিয়ে বিচ্ছেদ আইনগত স্বীকৃতি পায়নি । নারী-পুরুষ সমান মজুরির বিধান 
অধিকাংশ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশে পাস হয় ৬০ ও ৭০ দশকে । পশ্চিমা 
দেশগুলোর মধ্যে নারীর আইনগত অধিকারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রসর দেশগুলো 
হলো স্ব্যানডেনেভিয়ান দেশ । সেসব দেশেও, আইসল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক ৩০ 
দশকে এসে গর্ভপাতকে আইনগত অধিকার দেয়া হয়| ব্রিটেন এক্ষেত্রে আইন 
উদার করে ১৯৬৭, ফ্রান্স ১৯৭৪, অস্ট্রেলিয়া ১৯৭৫, জার্মানি ১৯৭৬ এবং ইটালি 
১৯৭৮ সালে । শিল্লোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে আবার গড়পড়তা হিসেবে 
ুক্তরষ্ট্র থেকে পশ্চিম ইউরোপ এগিয়ে । মাতৃকালীন ছুটি, শিশুযত্রবিষয়ক 
সুবিধাদির ক্ষেত্রে এ কথা আরো বেশি প্রযোজ্য [বারবারা, ১৯৮৩, ২০৫-২২১]। 

যুক্তরাষ্ট্রে এই শতকের প্রথম দিকে নারীর ভোটাধিকার ও অন্যান্য আইনগত 


পশ্চিম ও পূর্ব : উনিশ থেকে বিশ শতক ৩৭ 


অধিকারের লড়াইয়ের বিরুদ্ধে পুরুষতান্ত্রিক প্রতিরোধ ছিল খুব শক্তিশালী । ১৯১৭ 
সালের পর এসব আন্দোলনকে অনেক সময় সোভিয়েত বা কমিউনিস্ট চক্রা' 
নাম দিয়ে দমন করবার চেষ্টা হয়েছে। 

শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে, ক্রুশ বিপুব- 
উত্তর সমাজ নারী প্রশ্নে কী অবস্থান নিয়েছিল তা পর্যালোচনা জরুরি | এই বিষয় 
অনুধাবনের জন্য আমাদের আরেকটু পিছিয়ে যেতে হবে । উনিশ শতকে মার্কস 
এঙ্গেলসের মতাদর্শিক নেতৃত্বের ধারাবাহিকতায় সর্বহারা শ্রেণীর আন্দোলন ও 
নারীমুক্তি কীভাবে পরস্পর সম্পর্কিত হচ্ছিল সেদিকে দৃষ্টিপাতও এই ক্ষেত্রে খুবই 
প্রাসঙ্গিক । 


নারী চেতনা ও বিপ্রবী আন্দোলন : ক্লারা, রোজা, আলেক্সান্া... 


শিল্পে তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর, নারীমুক্তি আন্দোলনেও তুলনামূলকভাবে দুর্বল 
এলাকা হয়েও, রুশ বিপ্রব শিল্পে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর্র তুলনায় নারীব্র 
আইনগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে যে দৃষ্টাস্ত স্থাপন করে তা 
তৎকালীন পশ্চিমা বিশ্বেও ছিল অভাবনীয় । এসব অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য 
শক্তিশালী নারী আন্দোলন সে সময় রাশিয়ায় উপস্থিত ছিল না । বস্তুগত উন্নয়নের 
সঙ্গে যে নারীযুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পর্কিত নয় তাও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের 
মতো শিল্পে পশ্চাৎপদ অঞ্চলে নারী অধিকারের অগ্রগতি থেকে প্রমাণিত হয়। 
এখানে নির্ধারক ঘটনা ছিল রাজনৈতিক এমন একটি পরিবর্তন, যা সমাজের 
ভিত্তিকে আমূল নাড়া দিয়েছিল, যে নাড়া নারীর পুরনো অবস্থানকে স্পর্শ করেছিল 
মূলে। 

রুশ বিপ্রবের পর, একেবারে শুরু থেকেই, নারী অধিকার সম্পর্কিত আইন 
প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক উদ্যোগ, বিতর্ক, সাংগঠনিক প্রক্রিয়া 
ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । রাশিয়ায় নারী আন্দোলন তুলনামূলকভাবে নুর্বল 
হলেও ইউরোপে সামগ্রিকভাবে নারীপ্রশ্ন নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক, চেতনা উনিশ 
শতকের শেষ দিকে অনেক বিকশিত হয়েছে । নারী শ্রমিকের উত্তব ও বিস্তার শ্রমিক 
আন্দোলন ও নারী জান্দোলনকে ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে এক্যসূত্রে গ্রধিত করেছে । এ 
সময়েই সমাজতান্ত্রিক নারী আন্দোলন, নারীর আন্দোলনের মধ্য একটি শক্তিশালী 
ভিন্ন ধারা সৃষ্টি করে এবং ক্রমে সমগ্র নারী আন্দোলনের ওপর প্রাধান্য বিস্তার 
করে। 

ফুরিয়ার, ওয়েন প্রমুখ, পরবর্তীকালে কিত কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের, নারীর 
সমানাধিকার ও সাম্যবাদী সমাজ সম্পর্কিত বক্তব্য এই চিন্তাকাঠাঘো দাড় করাতে 
উদ্যোগী হয় । কমিউনিস্ট ইশতেহারে মার্কস এঙ্গেলস পুঁজিবাদ ও প্রাক পুঁজিবাদী 


৩৬ নারী, পুভহ ও মহাজ 


সমাজে মারীয় অধস্তন-নিপীড়িত-অপমানজনক অবস্থান এবং সমাজ গঠনের সঙ্গে 
নারীর অধস্তনতার সঙ্গে সম্পর্কিত বিধি-ব্যবস্থা, আইন-কানুনের ঘনিষ্ঠ যোগসৃব 
দেখিয়ে যে সূত্রায়ন করেন তা সমগ্র ইউরোপব্যাপী সে সময় দ্র'্ভ বিকাশযান 
সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে নারীপ্রশ্ন সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিতঙ্গির শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা 
করে। ও 

দাসপ্রথা ও মজুরি শোষণের বিরোধিতা এবং নারীমুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে 
এগুলোর এঁক্যসূত্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে নারী আন্দোলনে সমাজতাক্ত্রিক ধ্যানধারণা 
আরো নৃঢুডিত্তি পেতে থাকে । ১৮৭৯ সালে আউগুস্ট বেবেলের লেখা নারী ও 
সমাশ্রতন্ত্র গ্রন্থ এবং ১৮৮৪ সালে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পরিবার ব্যক্তিগত 
মালিকানা ও রাষ্ট্র গ্রন্থ সামগ্রিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও নারীযুক্তি আন্দোলনকে 
অবিচ্ছেদ্য হিসেবে দেখার মতাদর্শিক, এঁতিহাসিক, যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্যাণের 
ক্ষেত্রে ভিতি ভুমিকা পালন করে । 

নারী আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের এই এঁক্যসূত্রের কারণেই সে 
সময় জোরদার নারী আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা প্রায় সকলেই একই 
সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন । এক্ষেত্রে সবচেয়ে উজ্্ব দৃষ্টাস্ত 
হচ্ছেন জার্মান কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেত্রী ক্লারা জেটকিন | ২০ বছর বয়সেই 
ক্লারা জার্যান সোশাল ডেযোক্রেটিক পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। ব্যক্তিগত জীবনে 
জবিবাহিত যৌথ জীবন শুরু করেন অসিপ জেটকিনের সঙ্গে । দারিত্র্য, অসুস্থতার 
মধ্যেও তিনি বিপ্রবী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন । যক্ায় আক্রান্ত হলেও এই 
কৃষ্িকা থেকে তিনি সরে যাননি । যার্কসের কন্যা লরা লাফার্গ, নেত্রী ও তাত্তিক 
রোজা লৃক্সেমবুর্গ ছিলেন ক্লারার ঘনিষ্ঠ সহযোগী । জার্মান বিপ্রুবী আন্দোলনে 
বার্মস্টাইনের সয্রোজ্যবাদী যুন্ধবাদী তত্তের বিরোধিতা করেন এঁরা সকলেই | একই 
সঙ্গে পার্টির মধ্যে তারা পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের বিরুব্ধেও লড়াই করেন |রায়া, 
১৯৯১] । 

১৯০৭ সালে স্টুটগার্ভে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । ১৫টি 
দেশ থেকে প্রতিনিধিদল এতে অংশ নেন। সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
“আস্তর্জাতিক উইমেন ব্যুরো' সংগঠিত হয় যার সম্পাদক নির্বাচিত হন ক্লারা 
জেটকিন । ৩ বছর পর কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত ছিতীয় সম্মেলনেও ক্লারা সম্পাদক 
হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হন প্রথমে ১৮৫৭ সালে ও পরে ১৯০৮ সালে ৮ মার্চ 
যুক্তরাষ্ট্রের মিউইয়র্কে সমাজতন্ত্রীদের নেতৃত্বে নারী শ্রমিকদের বিরাট সফল 
বিক্ষোত সফাবেশ হয় । ভার স্মরণে ৮ মার্চকে "আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসেবে 
পানের প্রস্তাব দেন ক্লারা এই ঘিতীয় সম্মেলনেই । সেই প্রস্তাব অনুযায়ী এরপর 
প্রতি বছর এই দিবসটি পা্সিত হচ্ছে । পরবর্তীকালে যে দিনটি নারী আন্দোলনের 


পশ্চিয ও পূর্ব : উনিশ খেকে বিশ শক্তক ৩৯ 


প্রতীকী দিবস হিসেবে সকলেই গ্রহণ করেছেন, করতে বাধা হয়েছেন । 

পার্টির ঘধ্যে নার্রী আন্দোলনের স্থাধীন সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে বিতর্ক 
ছিল। এত্র বিরোধীদের চিন্তা-চেতনা ও পুরুষতান্ত্রিক গ্রবপতার বিরুদ্ধে ক্লারাকে 
অনেক সংগ্রাম করতে হয় । ১৯০৮ সালে নারী সংগঠনকে পার্টির মধ্যে পুরোপুরি 
অঙ্গীড়ত করবার সিন্ধান্তের ফলে এই সংগ্রাম আরে! জোরদার হয়। ক্রারার 
অবস্থানের কারণে পার্টি নেতৃত্ব তাকে নেতৃত্ব পদেও নিয়ে আসেনি । প্রথ্ 
বিশ্বযুক্ধের সময় যুন্ধবিরোধী অবস্থান নিয়ে রোজা ও লেইবনেখট যখন লড়াই 
করছিলেন তখন ক্লারাও তাদের সঙ্গে ছিলেন । রুশ বিপ্রব এবং রাশিয়ায় বিশবী 
নির্যাণ কাজের সঙ্গেও ক্লারা জড়িত হয়েছিলেন [ক্লারা, ১৯৮৪, ১৭-৪২]। 

ক্ুশ বিপ্রব, রাশিয়ায় নারী আন্দোলন এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক 
বিনির্মাণের আরেকজন তাত্বিক ও নেত্রীর নাম আলেকক্জান্ত্রা কোলন্তাই । তিনি 
১৯০৭ ও ১৯১০ সালের আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে ক্ুশ নারীদের প্রতিনিষিত্ত 
করেছিলেন । আতর্জাতিক নারী ব্যুরোর সদস্য ছিলেন । আলেকজান্্রা কোলন্তাই 
জন্ম নিয়েছিলেন সম্পত্তিশালী পরিবারে, প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষাও গ্রহণ 
করেছিলেন । ২০ বহর বয়সে ১৮৯২ সালে মার্কসীয় সাহিত্যের সঙ্গে তার পরিচয় 
হয় ! এর কয়েক বছরের মধোই রুশ গণতাত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে তিমি 
জড়িত হয়ে পড়েন । একই সঙ্গে তাত্ত্িক ও সংগঠক হিসেবে তিনি দন্ত নিজেকে 
বিকশিত করেন । প্রচারমূলক লেখার সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধানী, গবেষণামূলক 
লেখাতেও তিনি ব্যুৎপন্তি অর্জন করেন । 

১৯০৫ সালে শীত প্রাসাদ অভিমুখে শ্রমিকদের মিছিলে তিনিও অংশ নেন । 
একই বছর তিনি নারীপ্রশ্নে তৎকালীন “সমাজ রাজনীতি নিরপেক্ষ" নারী আন্দোলন 
থেকে নিজের অবস্থানের পার্থক্য সূচিত করেন । 

১৯০৬ সালেই আলেকজান্রার সঙ্গে রোজা, ক্রারা ও লেইবনেখটের যোগাযোগ 
হন্ত এবং পরবর্তী সময়ে এদের সঙ্গে তার চিস্তা-কাজ্জের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয় । 
১৯০৭ সালে ততকাঙগীন সেন্ট পিটার্সবুর্গে নারী শ্রমিকদের নিয়ে তিনি আইনি 
সংগঠন বোলেন। ১৯০৮ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সারা রাশিয়া নারী কংশ্বেসকে 
সামনে ব্রেখে তিনি নারীপ্রশ্থের সামাজিক ভিত্তি নামে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন । 
এই গ্রন্থে তিনি নারীঘুক্তির সঙ্গে সমাস্ত্রতাত্ত্রিক আন্দোলনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন 
এবং দেখান যে, সারা ইউরোপে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি বন্তগততাবেই শরিক 
আন্দোলনের সঙ্গে নারীপ্রশ্নকে যুক্ত করেছে। তিনি যেসব নারীবাদী নারী 
আন্দোলনকে শুধুমাত্র শিক্ষার অধিকারের মধ্যে আটকে রাখতে চান এবং সম্প্তি 
সম্পর্ক নিয়ে নীরব থাকেন তানের তীব্র সমালোচনা করেন । এই গ্রন্থে তিনি যেসব 
তথ্য দেন তা থেকে সে সময়ে ইউরোপে নারী কিভাবে সামাজিক শক্তি হিজেবে 


৪৩ নারী, পুরু ও সমাজ 
আবির্ভূত হচ্ছে ভার চিত্র পাওয়া যায়। 

ভিনি লিখেছেন, “রাশিয়ার মোট ৬৩ যিলিয়ন নারীর মধ্যে ৬ মিলিয়ন নিজের 
উপার্জনে চলে, শহরে আট মিলিয়নের মধ্যে ২ মিলিয়ন এ রকম । শ্রমিকশ্রেণীর 
মধো শত্তকরা ২৫ ভাগের বেশি নারী, প্রতি ৪০ হাজার একক পুরুষ যেখানে, 
সেখানে একক নারী হচ্ছে ৩০ হাজার । এরা হচ্ছে সবচেয়ে নিগৃহীত" 
[আালেকজান্া, ১৯৭২, ২০-২১]। তিনি বিভিন্ন তথাসূত্র দিয়ে বলছেন সে সময়ই 
“পুরো বিশ্বে বিশ্ববাজারের জন্য উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর ৩ ভাগের ১ ভাগ উৎপাদন 
করে মেয়েরা । 


শিল্প জনসংখ্যা (মিলিয়ন) 
দেশ জরিপ বছর পুরুষ নারী 
অসিয়া ১৮৯০ ৭.৮ ৬.২ 
জ্ঞর্ধানি ১৮৯৫ ১৫.৫ ৬.৬ 
স্কাদ ১৮৯১ ১১.১ ৫.২ 
ইংঙ্যাভ এবং ওয়েলস ১৮৯১ ৮.৯ ৪.০ 
ু্তরুষ্ট্ ১৮৯০ ১৮৮ ৩.৯ 


(আলেকজান্ডা, এ, পৃ. ২২) 


সংগঠিত শ্রযিকদের যধ্যে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 
সবচেয়ে বড় সংগঠিত নারী শ্রমিকরা আছে ইংল্যান্ডে, সেখানে ট্রেড ইউনিয়নের 
সদস্য সংখ্যা ১ লাখ ৫০ হাজারের মধ্যে ৩০ হাজার রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত । 
অস্ট্রিয়ার ট্রেভ ইউনিয়নের মধ্যে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা হচ্ছে ৪২ হাজার । 
জার্মানিতে ১ লাখ ২০ হাজার । অনেক রকম দমনপীড়ন সত্তেও এর মধ্যে 
১০,৫০০ নারী শ্রমিক সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্য | নারী শ্রমিকদের 
পত্রিকা দাই গ্রেইহেইটে (সমতা) প্রচার সংখ্যা এখন ৭০ হাজার' [&, পৃ. ৩৮]। 
উল্লেখ্য, এই পত্রিকার সম্পাদনার অন্যতম দায়িতে ছিলেন ক্লারা জেটকিন। 


যু্তবিরোধী অবস্থান নেন । রুশ বিপ্রুবের সময় তিনি বিপ্লুবের কেন্দ্রবিন্দুতে হিলেন 
সক্রিয়তাবেই । বিপ্রবের পর শুধু নারপ্রশ্নে নয, রাষ্ট্র পরিচালনার অনেক বড় দায়িতৃ 
পালন করেন তিনি। পার্টির মধ্যে পুরুফতদ্দ্রের প্রভাবের বিরুদ্ধে ক্লারার মতো 
কেও লড়তে হয় । তিনি বিশ্বের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূতের দায়িতৃও পালন করেন। 
উর “আইনের মাধামে মা ও শিশুর অধিকার 

জনা সাইবিধানিক লড়াই যথেষ্ট নয়: প্রয়োজন হলো সামাজিক অবস্থার 


পশ্চিম ও পূর্ব : উনিশ থেকে বিশ শতক ৪১ 


আমূল পরিবর্তন । মা ও শিশুপ্রশ্ন এবং সমাজতন্ত্রের লড়াই অবিচ্ছেদ্য |&ঁ, ১১] । 

এ সম্পর্কে তিনি আরো বলেছেন এভাবে -_-“সারাজীবন নারীর অবস্থা জাযাকে 
ভাবিত করেছে এবং এটাই আমাকে টেনেছে সমাজতন্ত্রের দিকে [&, ১১]। 

রুশ বিপ্ুবের পরে নারী অধিকারের ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয় তার 
প্রেক্ষাপট এভাবেই একদিকে সামাজিক গ্রন্থির যধ্যে পরিবর্তন এবং জনাদিকে 
সমাজতাপ্রিক আন্দোলনের ভেতর ক্রমান্বয়ে নারীপ্রশ্নে অধিকতর স্পষ্ট জ্বস্থান 
লাভের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয় । রুশ বিপ্রুবের বিপ্রুবীরা নারীপ্রশ্নে যেসব পদক্ষেপ 
নিয়েছিলেন সেগুলো কোনো মহত্ত্ব বা দয়ার ব্যাপার ছিল না, বিপ্রবকে সফল 
করবার জন্য-_অর্থপূর্ণ মানৰিক উন্নত সমাজ গঠনের জন্য নারীপ্রশ্নে দ্রুত পদক্ষেপ 
নেয়া ছিল অপরিহার্য । কেননা পুরনো সামাজিক ভিত্তির সঙ্গে পুরুষতস্ত্রের সম্পর্ক 
ছিল নিবিড় এবং অবিচ্ছেদ্য | 

বলাবাহুল্য, বিপ্লবের পর যে ধারাবাহিকভাবে একই ধারায় অগ্রগতি হয়েছে তা 
নয়, পশ্চাদপসরণও হয়েছে । পার্টির মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক চিস্তা-চেতনার প্রবল প্রভাব 
অনেক সময় অনেক উদ্যোগকে পরাজিত করেছে । শুধু নারীপ্রশ্নে নয়, অন্যান্য 
ক্ষেত্রেও অগ্রগতি একই হারে হয়নি, অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনেক ভুল চিন্তা, 
আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা, পরাজিতের মনোভাব সামগ্রিক অগ্রগতিকে বাধা দিয়েছে । 


লেনিনের উদ্যোগ ও সংশয় 


বিপ্লবের পর ১৯১৮ সালে রুশ বিপুবী সরকার প্রথম যে পারিবারিক আইন ঘোষণা 
করেন তা ছিলি তত্কালীন বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রসর পারিবারিক আইন | বিবাহে 
সকলের জন্য অভিন্ন বিধি, যে কোনো পক্ষের ইচ্ছায় সহজে বিয়ে বিচেছদ, বিয়ে 
ও বিয়েবহির্ভূত সন্তানদের মধ্যে বৈষম্য বিলোপ, সম্পক্তির সমউত্তরাধিকার ইত্যাদি 
এর অন্তর্ভুক্ত ছিল । সেজন্য এটা ঠিক যে, “তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা 
করলে ১৯১৮ সালের পারিবারিক আইন সময়ের তুলনায় অনেক অগ্রসর হিল। 
তখন পর্যস্ত কোনো ইউরোপীয় দেশে বিয়ে বিচ্ছেদ, বৈধতা এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত 
এ রকম কোনো আইন প্রণীত হয়নি । সমতা, স্বাধীনতা এবং নারী পুরুষ মুক্ত 
সম্পর্কের ওপর এরকম গুরুত্বারোপ রুশ এবং ইউরোপীয় দীর্ঘ বিপ্লবী 
আন্দোলনেরই স্থীকৃতি' [সোনিয়া ক্রুকস, ১৯৮৯, ৬৩]। 

একই বছর নভেম্বর যাসে মক্ষোতে সোভিয়েত লারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । 
এতে অনেক কৃষক নারীসহ ১১৪৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন । এই বহরই 
পার্টি থেকে ঝেনোতদেল (211617011) নামে নারী ব্যুরো তৈরি করা হয় নারীমুক্ষি 
সংক্রান্ত আইন প্রস্তাব ও বাস্তবায়নের জন্য । এরপর পর্তপাত বৈধকরগ, 
জন্মনিয়ঙ্তাণের অধিকার ইত্যাদি আইনও প্রণয়ন করা হয় । 


৪২ নারী, পৃরুষ ও সমান 

কিন্ত যেখানে প্রাকপুঁজিবাদী শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ভিত্তি বিদ্যমান আছে, 
সেখানে পুঁজিবাদী দেশগুলোর তুলনায় অগ্রসর বিধিমালা প্রণয়ন সহজসাধ্য ছিল 
না। ধর্মীয় ও পশ্চাৎপদ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে বাধা তো ছিলই এমনকি 
পার্টির সকল স্তরেও নারীষুক্তির এসব পলক্ষেপ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেনি । 
পূরত্ষতাস্ত্রিক চিন্তা-চেতনার জোর প্রভাবও ছিল । 

গারস্থ্য শ্রযের একঘেয়ে চাপ, পরিবারে নারীর অধস্তন অবস্থার চাপ অব্যাহত 
ছিল, বন্তগত সমস্যা-_ অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব হিল, অন্যদিকে সামাজিক- 
ব্রাজনৈতিক প্রশ্রগুলো উপেক্ষা করে নারীপ্রশ্নকে বিচ্ছিনভাবে দেখার প্রবণতাও 
ছিল । এই বস্তগত মতাদর্শিক সংঘাত-হন্ছের মধ্য দিয়েই, সোভিয়েত ইউনিয়নের 
অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো, নারীমুক্তি বিষয়ে পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে-_সাফল্য এসেছে, 
অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থতাও সৃষ্টি হয়েছে । 

এ ব্যাপারে সেই সময়ে লেনিনের কথাগুলো থেকে সেই সময়ের ছন্ছ-সংঘাত, 
উন্যোগ, চিন্তা, সাফল্য ও সমস্যা আন্দাজ করা যায় । 

১৯১৯ সালে, নারীমুক্তি সংক্রান্ত যুগান্তকারী আইন পাসের পরও গাহ্‌স্থ্য বন্ধন 
থেকে নারী যে মুক্ত হতে পারছে না সে বিষয়ে লেনিনের উদ্বেগ লক্ষণীয় । ১৯১৯ 
সালে বিভিন্ন বন্তৃতায় ও ১৯২০ সালে ক্রারা জেটকিনের সঙ্গে আলোচনায় এ 
বিষয়টি বারবার ঘ্বরে ফিরে এসেছে । তিনি বলেছেন, “প্রায় এক বছর হলো 
আমালের এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিয়ে বিচ্ছেদ প্রথা চালু হয়েছে । বিবাহিতা এবং 
অবিবাহিতা মায়েদের সন্তানদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার যে পার্থক্য ছিল, আর 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব নানারকমের অসাম্য ছিল সে সবই আমরা আইন জারি 
করে দূর করেছি ।...বতো রকম উপায়ে নারীদের হেয় করে রাখা হয়েছিল, 
আমাদের জাইনে তা সবই ধুয়ে মুছে ফেলা হয়েছে যা এখন পর্যস্ত ইতিহাসে আর 
কোথাও হয়নি । কিন্তু এ শুধু আইনেরই ব্যাপার নয় । আমাদের শহরগুলোতে ও 
কারখানা অঞ্চলে বিয়েরু সম্পূর্ণ স্থাধীনতা সম্থম্ধীয় আইন কার্যকরী হচ্ছে, কিন্ত্ 
গ্রামাঞ্চলে প্রায়ই এসব কাগজে-কলমেই রয়ে গেছে। পাত্রিদের প্রভাবই এর 
কারণ ।... নারীদের যুক্তি দেবার জন্য সব রকমের আইন পাস হওয়া সত্তেও তারা 
পারিবারিক দাসীই থেকে যায়, কারণ তুচ্ছ ঘরকন্যার কাজ তাদের নিষ্পিষ্ট করে, 
টুটি চেপে রাখে, বোকা বানিয়ে অধঃ$পতনের দিকে ঠেলে দেয় এবং তাদের শুধু 
রান্নাঘর আর আাতুডঘরের সাথেই বেঁধে রাখে ।...দুর্ভাগ্যবশত আমাদের অনেক 
কমরেডের বিষয়েই এ কথা বললে সত্য হবে যে, “একটি কমিউনিস্টের গায়ে নখের 
জাচড় দিয়ে দেখ. তার সংকীর্ণমনা চেহারা বেরিয়ে পড়বে ।' কেমন করে নারীরা 
সুত্র একঘেয়ে ঘরকন্যার কাজে জরাজীর্ণ হয়ে যায়, তাদের শক্তি ও সময় বিক্ষিপ্ত 
ও বিনষ্ট হয়, তাদের মন সংকীর্ণ ও বিশ্বাদ হয়ে পড়ে তা দেখেও পুরুষরা নারীদের 


পশ্চিষ ও পূর্ব : উনিশ থেকে বিশ শতক ৪৩ 


নীরব আত্মদান ভোগ করে আসছে ।...নারীর ঘরোয়া জীবন হলো হাজার রকমের 
সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে প্রতিদিনের আত্মত্যাগ । পুরুষের আগেকার প্রভুত্রে 
অধিকার এখনো গোপনে গোপনে বেচে আছে ।...আমাদের পার্টিতে নারীনের 
সংখ্যা কখনো পুরুষদের মতো হয়নি কেন? ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সংগঠিত নারী 
শ্রমিকদের সংখ্যা এত কম কেন? এসব ঘটনাই আমাদের চিন্তার খোরাক 
যোগাবে | সাধারণ নারীদের মধ্যে কাজের জন্য আলাদা সংগঠনের প্রয়োজনীতা 
বাতিল করার চিস্তাটা আমাদের কমিউনিস্ট লেবার পার্টির অতিরিক্ত আদর্শনিষ্ঠ ও 
উগ্র বন্ধদের ধারণার যতোই ।...যখনই চিন্তার দৈন্য দেখা দেয় অনেক বিভ্রান্তমনা 
বিপ্রুবী নীতির দোহাই পাড়ে ।' লেনিন, ৬৯-৯৫]। 

যাই হোক, সোভিয়েত ইউনিয়নে নারীুক্তির চেষ্টা একরৈখিকভাবে অগ্রসর 
হয়নি । এর যধ্যেও উঠানামা ছিল | এই উঠানামার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সমাজতন্ত্র নির্যাণে নৃট্টিভঙ্গি, বস্তুগত প্রতিবন্ধকতা, ইউরোপে ফ্যাসিবাদের উত্তুব 
পরবর্তী সামরিক প্রস্তুতি ইত্যাদির সম্পর্ক আছে । এ বিষয়ে আমাদের আরো 
আলোচনা করতে হবে । তার আগে আমাদের অঞ্চলে উনিশ শতক ও বিশ শতকের 
প্রথম দিকে নারী বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ও উদ্যোগ সম্পর্কে চিস্তার পরিচয় নেয়া 
দরকার । তারপর বিশ্বব্যাপী ছতীয় বিশ্বযুন্ধোত্তর উন্নয়ন ধারা এবং নারীপ্রশ্ন নিয়ে 
তাত্বিক অগ্রগতি বিষয়েও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে । 


বাংলায় নারীপ্রশ্ব : উনিশ থেকে বিশ শতক 


১৯১৭ সালের রুশ বিপ্রবের পূর্ব পর্যস্ত যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, দামাজিক 
বিশ্বের অস্তিত্ব ছিল তা একটি বড় পরিবর্তনের মুখোমুখি হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রুশ 
বিপ্লবের পর । রুশ বিপ্লবের আগে বিশ্বের সকল অধ্তলকে দুটো ভাগে ভাগ করা 
যায় । একটি অংশ হলো ওঁপনিবেশিক পুঁজিবাদী শক্তি যারা প্রধানত কেন্দ্রীভূত ছিল 
ইউরোপে, এর বাইরে জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র ছিল এদেরই অংশ | এর বাইব্রে সমগ্র 
বিশ্বে অর্থাৎ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বৃহৎ অঞ্চলই ছিল 
উপনিবেশ । 

উপনিবেশগুলোতে শিল্পায়নের গতি ছিল খুবই শ্রথ । পুরনো সমাজ উৎপাদন 
বাবস্থার মধ্যে, উুপনিবেশিক লুষ্ঠন নির্যাতনের প্রক্রিয়াতেই কিছু কিছু নগরায়ন, খুব 
কুদ্র একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে উপনিবেশিক শাসকদের ভাষায় শিক্ষা, হ্ষৃত্র জাকারে 
শিল্পায়ন, যোগাযোগ ইত্যাদি হচ্ছিল। বিভিন্ন উপনিবেশিক অঞ্চলে জাতীয় 
চেতনাও এই সময়ে বিস্তার লাভ করছিল । ইউরোপে দর্শন-বিজ্ঞান রাজনৈতিক 
চেতনার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন আসছিল তা ওুপনিবেশিক ফোগসূত্রের মধ্য দিয়ে 
উপনিবেশগুলোর খুব ক্ষুদ্র শিক্ষিত অংশের কাছেও পৌছাচ্ছিল। বাংলায় 


রড বারি, গুরু ও অহ 

ভ্রতাহোহল, উন, বহি, বোকোয়ার নারী বৈহদাবিরোহী লেখায় এর প্রকাশ 
গাও জা । ইউচেশে উপ্লিশ অ্তফের অগ্রসর চিন্মাবিদনের ধ্যান-ধারণা 
জোখতাধির হারে হে ওচেশের ভহকালীন শিক্ষিত অশ্রাসর অংশের পরিচয় হিল 
গেট এব জেখ্খ ও চিন্তা থেকে স্পাই বোকা যায় 

গেজ প্রডুরেড ছিদ্র উদ্যোগ ও লেখালেখির কারণে যে সামাজিক টানাপোন়ন 
ভেখা টিনেছিজ তা বাত শিক্ষিত জের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । যদিও সতীলাহ 
প্র শিখি (১৮২৯), বিধবা ঘিবাহ প্রবর্তন (১৮৫৬) এই সময়ে ক্ষুদ্র অখ্রসর 
হহশে উদ্গোশেই ফল, তবুও একে ছিরে নারীপ্রল্ন সযান্ধের গর্তীরে অনড় নারী 
অহনদন্তান ভিত্তিকে তা কিছুটা হলেও দাড়া দিতে পেরেছিল । 

সংগা কমলেও সম্তীগাহ তারপরও ঘন্দিন রয়ে গেছে, বিধবা বিয়েও কার্যত 
হে অহ চালু করা যায়নি । নারীঘুক্তি সম্পর্কিত চিন্তা তখন শ্বচহল মধ্যবিতের 
লিন্ষিন্। এটি বুদ্র জহশের ঘধ্যোই সীমাবদ্ধ ছিল এবং এটি আরো সীযাবন্ধ ছিল 
হুখ্যত ব্রা লমাজেত্ হধোই । বৃহন্তর হিন্দু সমাজ ও মুসলিম সমাজকে তা৷ 
প্রভাবিত হন্নে পেরেছিল খুব কমই । তাহাড়া সে সময়ের নারীর শিক্ষা গ্রহণের 
জহিকারে যত্যেই নারীমুক্তি চিন্তা প্রধানত কেন্দ্রীভূত ছিল । 

হিজ্দু-সুস্ঙিম নির্বিশেছে বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থায় 
স্রীকন্যাঞন যেখানে জধিকাংশ লারীর জন্য ছিল সাধারণ চিন্র__ সেখানে নারীর 
সফি গ্রহের জধিকার আছে, নারীর চলাফেরার অধিবার আছে ইত্যাদি কথা 
উদ্চচারগও যে অন্গেক গুরুত্বপূর্ণ ও হৃঁকির ব্যাপার তা স্বীকাত করতেই হবে । ক্ষৃত্র 
হুজিজের শিক্ষিত পঞ্চির মধ্যে এই চিন্তা কেন্দ্রীভূত থাকলেও বছ্ছিষচন্তর, শরত্5ন্দ্রের 
হতো কে্ষকরা এই চিন্তা যানুষেহ ধ্যে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন । 

১৮৯ সালে গ্রকর্তশত বদ্কিষচন্দ্রের সাহ্য এরস্থ ছিল রুশো, জন স্টুয়ার্ট হিল 
গ্রহ এবং মুক্তিকাহী প্সন্জানী একজন মানুষের সমৃক্ধ রচনা যা রামযোহন ও 
ঈন্বরচন্রেক ধাবাবুহিকতাকেও স্বীকার করে । বন্ধিমচন্দ্রের এই সিল্তা সমাজের 
াহরেক বিষযান্ ধারায় সঙ্গে সামজসা রক্ষা করতে পারেনি, সে জন্য রচনাটি আহে 
বিত্ত বহিহেতন্ত্র এ ছেকে পুরো! উল্টোদিকে ঘুরে গেছেন । তিনি এই খ্রহু প্রত্যাহার 
হহরেছিছেন । শি গ্রত্যাহার় করলেও উনিশ শত্তকে বাংলা ভাষাল্র প্রকাশিত প্রথম 
আহাবিহেরক টিত্তার প্রকাশ হিসেবে এই জেখা আমাদের বিবেচনার বাইরে ফেতে 
পরতো | এই লেকখাম ভিলি হর, জাতি. শ্রেন্শী বৈষম্যের বিরুদ্ধে বেমন লিখেছেন, 
তের জিনেতেগ লিজ ঘেফছেরর বিরুদ্ধেও । 

বহি প শ্রন্তযহাবাকত গ্রন্থে জিছেল, দদুঘো মনুষ্য সদানাধিকার 
বিশ, ভীদশত মনুষাজততি, জন্তঞাত ভীপঞও পুরুষেন্ তুল্য অধিকারশালিনী । যে 


পশ্চিহ ও পুর্থ : উদ্দিখ হেছে বিশ অন ৪৫ 
ষে কার্ষে পুকুষের অধিকার আছে, ভীগণেরও সেই সেই ছার্ধে অধিকার খা 
নাচিসক্ষত 1...ফে সফল বিষনে স্ত্রী-পৃকষের অধিক হেহহা দেখা হানা, দে সহ 
বিহয়ে স্ত্রী-পুরুষের হথার্থ প্রফৃতিপত বৈধহ। দেখা যায না। হুক দেব্যা মা 
ততটুকু কেবল সাযাজিক নিয়মের দোখে । সেই সকল সামাজিত নিয়েছ 
সহশোধনই সাহা নীতি উদ্দেশা |... 

"আযাঙিগের দেশ অধীনতার দেশ, সর্বপ্রকার অধীনত ইহাতে বীজে 
জরুরিত হইয়া উব্বরা তৃষি পাইয়া বিশেষ হৃদ্ধি লাত করিয়া থাকে । এক্াংস হজা 
হেল বাজার নিতান্ত অধীম, অন্যত্র তেষদ লছে। এখানে অশিদ্ষিত বেজ 
শিক্ষিতের জান্জাবছ, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে হেমন শুয়াদি ব্রাক্ষণের, পঙানহা, 
অনা কেহই ধর্মঘাজকের ভাদৃশ বশবর্তী নহে । এখানে ঘেষদ। ছি হলীদ 
পসানত, অনা তত নহে । এখানে স্ত্রী হেমন পুরুষে আজ্মানুবর্তিনী, হদাহে তন 
নহে । এখাদে বষশী পিগবাবন্ধ বিহজিলী; যে বুজি পড়াইযে, সেই বুলি পড়িবে । 
আহার দিলে যাইবে, মে একাঙ্গশী করিবে ।...মাছাকে পৃহবর্থ বলদ, সাষা 
ঘাকিলে সত্রী-পৃকষ উভয়েরই তাহাতে সযান ভাগ ...বিধয়ে বঙ্চিতা হইবাত অন্ত 
দেখাইয়া ভ্রীদিগের সর্ভী করিতে চাও-_সেই ভয় দেখাইয়া পুরুষপণফে সংগত 
রাখিতে চাও না কেন? ধর্মআই্ট পররুধ যে লম্পট, যে চোর, ঘে বিখ্যাবাদী, বে 
মলাপান্ী, যে কৃতয়, সে সকলেই বিষয় পাইবে; কেননা গে পুরু, কেহল জসতী 
বিষন্ত পাইবে না, কেননা সে স্ত্রী! ইহা হদি ধর্মশান্ত, তবে অধর্থশান্র কি? ইচ্ছা হঙ্গি 
আইন, তবে বেস্মাইন কি?... 

'আযাজিপের দেশীয় ভ্রীগপের দশা বড়ই শোচলীয় । ইন্যব প্রতিকাহ জাঙ্য কে 
কি করিয়াছেন প্জিতবর শ্রীযুক্ষ ঈশবতন্ত্র বিঙ্যাসাপর ও ব্রাব্মাসম্তঙ্গায় অনেক হু 
করিয়াছেন -_ তাহাজিলের যশ অক্ষয় হউক; তিস্ত এই কর়ফ্দ ছি সমান্ত হইতে 
কিছুই হয় নাই । দেশে অনেক এসোসিয়েশন, লীগ, সোসাইটি, সমতা, ভ্রাব ইতি 
আছে_কাহারও উদ্দেশ্য ধর্মনীতি, বাজিনীতি, কাহারও উদ্দেশ সহাজালীস্ি, 
কাহারও উদ্দেশ্য নুনীতি, কিন্ত স্রীকাতির উন্নতির জন্য কেছ মাই । পত্তগঞ্কে বেছ 
প্রহার না জরে, এ জনাও একটি সভা আছে, কিন্তু বাক্গলাব জর্ে ছঙিবাসী, 
ভীজাতি_ তাহাদিগের উপকারার্থে কেহ মাই । জামরা কয়ছিমেয সিডর আমেজ 
পাঠশালা, চিকিৎসাশালা এবং পর্তশালাক জন্য বিস্তর অর্থ ব্যয় দেখিলাম, ফিস এই 
“বঙ্গসাংসাররহপ পশ্তশালারা সংস্কারশার্থ কিছু করা হায় না কি? [বহিরজ্দু, ১৩৬৩, 
৩৮১-৪০৬] 1 

সে সহজ কা্ীপ্রস্ত্র ঘোষ, কিশোবীটান হি, পাধী্ঠাজ ছিও আবী শিক্ষা 
পক্ষে বিশেষজ্ঞাবে লেখেন [মুরুশিন, ১৯৮৫, ৫০-৫১)। সহয়কদ ও ধুতিবিন্যাস 
এবং সয়ান্ডের প্রধান অংশে বর্ষীর ও সামাজিক অনড় বিহেচনা হানতে এটি হাঃ 


8৬ নারী, পুরুষ ও সমাজ 
যায় ষে, তৎকালীন বাংলায় শিক্ষিত অংশের মধ্যে নারীমুক্তি সম্পর্কিত চেতনা 
ইংরেজি শিক্ষা, ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় এবং বিশেষত ব্রিটেনে 
নারীমুক্তি সম্পর্কিত আন্দোলন লেখালেখির সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রেই প্রধানত 
সংগঠিত হয়েছিল । সমাজের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন বা ভাঙনের মধ্য দিয়ে এর 
উপযোগী কোনো বাস্তব ভিত্তি নির্মিত হয়নি বলে এর গতি ও লক্ষ্য ছিল সীমিত 
এবং মাঝে মধ্যেই উল্টে যাওয়ার প্রবণতাও সেই কারণেই দেখা যায় । 

তাই উল্ভিখিত ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেও নারীমুক্তির “সীমা নিয়ে যতবিরোধ দেখা 
দেয় । পুরুষের সঙ্গে বসা ঠিক কিনা, মেয়েদের বাইরে চলাফেরা সঙ্গত কিনা এ 
নিয়েও বিরোধ দেখা দেয় । এমনকি ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম কেশব সেনও এক 
সময়ে বলেন যে, পর্দার বাইরে মেয়েরা এলে অন্য পুরুষদের মনোযোগ বিনষ্ট হতে 
পারে এ, ৭৭)। তিনিই পরে ১৮৭০ সালে, 'বামাহিতৈষিণী সভা" স্থাপন করেন । 

তবে ক্রমেই, খুব ধীরে হলেও এই দেয়াল সরতে থাকে । ১৮৭৮ সালে ব্রাহ্ম 
সমাজের অন্তর্ভুক্ত মেয়েরাই গঠন করেন “বঙ্গ মহিলা সমাজ' । এ সমাজ থেকে 
১৮৮০ সালের দিকে রাধারাণী লাহিড়ী ও রমাসুন্দরী ঘোষের দুটো গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়। লেখালেখিতে স্বর্ণকুমারী দেবীসহ ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের ভূমিকা ছিল 
অগ্রগণ্য । 

মেয়েদের অর্থনৈতিক উপার্জনের মতো পেশা গ্রহণ তখনো অভাবিত ছিল, 
'সেকালে বঙ্গ মহিলাদের মধ্যে কেবল দাসী, অশিক্ষিত এবং বারবনিতাদেরই 
স্বাধীন আয় ছিল' [এ, ৮৩]। 

উনিশ শতকের শেষ দিকে অনেক রকম সামাজিক ভ্রকুটি, আপত্তি এবং 
কুৎসার ঝুঁকির যধ্যেও কিছু কিছু নারী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও সম্পর্কিত পেশা গ্রহণ, 
যেমন চিকিৎসা, শিক্ষকতা ইত্যাদি শুরু করেন । '১৯০১ সালে বঙ্গদেশে ১,১৫৬ 
জন মহিলা শিক্ষক এবং বিভিন্ন ধরনের (ডিপ্লোমা, লাইসেন্স ও সার্টিফিকেটধারী) 
চিকিৎসক ছিলেন ।' [এঁ, ৯০]। 

এরকম একটি পরিস্থিতিতে মেয়েদের মধ্যে বিদ্যাচর্চা এবং মত প্রকাশের 
তাগিদ বাড়তে থাকে এবং লেখালেখির মধ্যে অনেকেই যুক্ত হতে থাকেন । এদের 
লেখালেখির মধ্য দিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকাশিত হর তৎকালীন নারীর তিক্ত 
অভিদ্রতা ৷ বলাবাহুল্য, এদের বিপুল অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত । 
গোলায় মুরশিদ ১৮৬৩ থেকে ১৯০৫ সময়কালের ৭৭ জন লেখিকার নামের একটি 
তালিকা তৈরি করেছেন। সেখানে দেখা যায় দু'জন মুসলিম, দু'জন খ্রিস্টান, ১৩ 
জন হিন্দু এবং বাদবাকি সকলেই ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য [ই, ২২১-২২]। 

নবভদ্তৃত বাণ্তালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চি্তার যাত্রা নিজেদের গণ্তির কারণেই 
বেশিদূর যেতে পারেনি । রামমোহন রায় সতীদাহপ্রথা ধরে নারীবিষয়ক ধর্মীয় 


পশ্চিম ও পূর্ব : উনিশ থেকে বিশ শতক ৪৭ 
সামাজিক বিধিবিধান সংস্কারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন । বিদ্যাসাগরের বিধবা 
বিবাহ আন্দোলন হয়ে শিক্ষা ও কাজের অধিকারের ইস্যুতে এসে এই চিন্তা মোটামুটি 
স্থবির হয়ে পড়ে । বিয়ে, বিয়ে বিচ্ছেদ, সম্পন্তির উত্তরাধিকার, সন্তানের ওপর 
মায়ের অধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলো কথিত সবচেয়ে অগ্রসর মহলে এমনকি 
আলোচনার বিষয় হিসেবেও এসেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না । উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্ম 
সমাজের মধ্যেও এমনকি প্রথম সারির যাদের বলা যায় সেই ঠাকুর পরিবারে 
বালাবিয়ে, মেয়েদের কাজে যোগদানে আপত্তি ছিল না । সামগ্রিক স্থৃবিরতার ফলে 
সমাজে এমন কোনো গতিশীলতার সৃষ্টি হয়নি যা পুরনো ধ্যান-ধারণার পুরনো 
সামাজিক ভিত্তিকে নাড়া দিতে সক্ষম হতে পারে । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে 
যে বাবু সমাজ গড়ে উঠেছিল কলকাতায়, তাদের অলস স্থবির পরগাছা বিলাসী 
জীবনে নারীবিষয়ক আন্দোলন সামান্যই টোকা দিতে পেরেছিল | 

উনিশ শতকের শেষদিক থেকে ক্রমে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠতে 
থাকে । ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ও ১৯১১ সালে তার বদ, ব্রিটিশবিরোধী স্বরাজ 
আন্দোলন, "সন্ত্রাসবাদী" বলে কথিত সশঙ্্র ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন এবং এরপর 
হিন্দু-সুসলিম সাম্প্রদায়িক চিন্তার শক্তিবৃদ্ধি এগুলোই রাজনীতি, সমাজ চিন্তা দখল 
করে ফেলে । নারী বিষয় এরপর থেকে আর চিন্তা আন্দোলনের বিষয় থাকেনি | 
যদিও রাজনৈতিক আন্দোলনের বিস্তারের মধ্যে নারীর অংশগ্রহণ নতুন পরিচয় 
সম্পর্কে নারী সমাজে আগ্রহ বৃদ্ধি করতে থাকে । 

বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ববাংলায় নারী শিক্ষা বিষয়ক কিছু অগ্রগতি দেখা বায় । 
"১৯০৬ সালে প্রথমবারের মতো ইভেন স্কুলে মহিলা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শুরু হয় 
এবং এভাবে পূর্ববাংলার নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষকের অভাবজনিত এক 
বিরাট সমস্যার সুরাহা হয় । ১৯০১ সালে পূর্ব বাংলায় ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫৫৬৪ 
জন । এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০৬ সালে ১৬,৪৬৮ জন ও ১৯১১ সালে ৫৬,৬৮৩ 
জনে উন্নীত হয় ।...পর্দাপ্রথা এবং বাল্যবিবাহ নারী শিক্ষার জন্য প্রচণ্ড বাধা হওয়া 
সত্তেও ১৯১২ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তন 
ঘটে" [সোনিয়া আমিন, ১৯৯৩, ৭০৫]। 

মুসলিম নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রবল সামাজিক বাধাকে ডিঙিয়ে নিজের শিক্ষিত 
হওয়া এবং শিক্ষার বিস্তারের জন্য নানারকম উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে এই 
সময়কালে ও পরবর্তী কয়েক দশকে যারা অগ্রবর্তী ছিলেন তীরা হলেন 
তাহেকুনেসা, রোকেয়া, নুরুন্েসা, শামসুন্নাহার মাহমুদ, ফজিলাতুন্নেসা, নওয়াৰ 
ফয়জুনেসা প্রমুখ ৷ এছাড়া পূর্ব বাংলার শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে লীলা নাগের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী লীলা নাগ ঢাকার 
মেয়েদের জন্য চারটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন (এ, ৭০৮]। 


8৮ নাশ, পুরুষ ও সমাজ 

রোকেয়া শুধু লেখক বা নারী শিক্ষার অগ্রদূতই ছিলেন না, একই সঙ্গে তিনি 
ভারত ও বাংলার নারীবাদী চিন্তার অগ্রদূতও ছিলেন । ১৯১১ সালে সাবাওয়াত 
মেমোরিয়াল গার্লস কুল এবং ১৯১৬ সালে মেয়েদের "সামাজিক কল্যাণমূলক 
প্রতিষ্ঠান' আঙ্জুমান-ই-বাওয়াতিন-ই-ইসলাম প্রতিষ্ঠা তার জীবনের অন্যতম 
কীর্তি। কিন্তু এগুলোর চেয়ে আরো সুদূরপ্রসারী প্রভাব তিনি রেখেছেন তার লেখার 
যধ্যে । জবরুত্ধ সমাজে মুক্ত অগ্রসর চিন্তার প্রতিফলন রোকেয়ার লেখাতেই পাওয়া 
যায়। 

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠার পর কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে কৃষক-শ্রমিক 
আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি 
ক্ষেত্রে নারীর অধিক অংশগ্রহণ দেখা যেতে থাকে | কমিউনিস্ট পার্টি নারী বিষয়ে 
ভিন্ন কোনো আন্দোলনের সূচনা করেনি । তার জন্য কোনো রকম সামাজিক চাপও 
ছিল না, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবাধীন সংগঠনগুলোর মধ্য দিয়ে নারীর বিপ্রবী 
রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায় | একই সঙ্গে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক- 
পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান সম্পর্কেও চেতনার বিকাশ ঘটে যা নতুন নতুন 
সবন্থও উপস্থিত করে । ২০ থেকে ৪০ দশকের যধ্যে বাংলায় ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র 
আন্দোলন ও তেভাগা আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলনে শ্রমজীবী নারীর অংশগ্রহণ 
এবং এর কারণে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী নারীর অমানুষিক নির্যাতন ভোগের 
বহ অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছে । লীলা নাগ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, ইলা মিত্র 
এই সময়কার উজ্জ্বল নাম [মালেকা, ১৯৮৯, ১০৬-১২৩]। 

১৯৩৯ সালে সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের জাতীর সম্মেলনে ছাত্রীদের জন্য 
প্রথম আলাদা কমিটি করা হয়। ছাত্রীরা তখন ক্রমবর্ধমান হারে রাজনৈতিক 
আন্দোলনে যুক্ত হচ্ছিলেন । এই আলাদা কমিটি থেকেই পরে অনেক নেত্রী গড়ে 
উঠেন। ১৯৪১ সালে পাটনায় ছাত্র সম্মেলন হয়, তখন ছাত্রী সংগঠনের সদস্য 
সংব্যা ছিল ৫০ হাজার [রেণু, ১৯৮০, ১০-১২]। ১৯৪২ সালে বাংলায় কমিউনিস্ট 
পার্টির প্রথম প্রাদেশিক মহিলা ফ্রন্ট গঠিত হয় | বাংলায় সে সময় মেয়েদের মধ্যে 
বহুনংখ্যক আত্মরক্ষা সহিতি গঠন করা হয়। বরিশাল, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, 
রাজশাহী প্রভৃতি স্থানে ১৯৪৩-এর মে মাসের যধ্যেই নারী সথিতি গড়ে উঠে ৩৬টি 
প্রাথমিক সমিতি নিয়ে । এদের মধ্যে সদস্য সংখ্যা দীড়ায় ৩,৬০০ [এ, ২২-২৪]। 

১৯৪৩-এ দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যের দাবিতে ভূখা মিছিলে পাবনা, ফরিদপুর, 
বরিশাল, রংপুর. নারায়ণগঞ্জসহ বহু স্থানে অনেক মুসলিম নারীও অংশ নেন। 
১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালে সম্মেলনে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা নেন কল্পনা দত্ত, জ্যোতি 
নবী । চট্টগ্রাম সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ২,৫০০ মহিলা । 

'পতিতা নাবীদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ১৯৪৪ সালে যহিলা আত্মরক্ষা 
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সমিতি অন্যান্য মহিলা ও রিলিফ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিতভাবে একটি সংযুক্ত 
কমিটি করে । কমিটির নাম হয় “নারী সেবা সংঘ' [&, ৫৬]। 

মেয়েদের এভাবে প্রকাশ্য মিছিল, সভায় অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে কৃহুসা রটনা, 
আক্রমণ ইত্যাদিও সে সময়কার সাধারণ ঘটনা ছিল | তবে যেয়েদের অংশগ্রহণের 
এই বৃদ্ধি সত্ত্বেও পার্টির রাজনৈতিক মতাদর্শিক দৈন্য এই সক্রিয়তার মধ্যে শ্রেণী 
ও লিঙ্গ উভয় মাত্রা যোগ করতেই ব্যর্থ হয় । সে সময় নারী সংগঠনের মূল কাজ 
হয়ে দীড়ায় ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা ও কংঘেস নেতাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন । 
সোভিয়েত ইউনিয়নে নারী সম্পর্কিত নয়া বিধিব্যবস্থা বা মার্কস লেনিনের 
বিশ্রেষণও পার্টিতে এ সম্পর্কে উৎসাহ, উদ্যোগ সৃষ্টি করতে কিংবা কোনো 
দিকনির্দেশনা দান করতে সক্ষম হয়নি! 

তবে মেয়েরা যতো অংশগ্রহণ করছিল, ততই নিজেদের অধস্তন অবস্থা 
সম্পর্কে তাদের প্রশ্নও বাড়ছিল । রেণু চক্রবর্তীর লেখা থেকে তার কিছু চিত্র উল্লেখ 
করা যায় । তিনি লিখছেন : “দিনাজপুরের ছাত্রনেত্রী রাণী মিত্র (পরে দাসপুপ্ত) নারী 
আন্দোলন করেছেন, তে-ভাগার সঙ্গেও যুক্ত । রাণী বলেন, একবার পশ্চিম 
ঠাকুরগাওয়ের আতোয়ারী গ্রামে সমিতির স্থানীয় অফিসে সাধারণ সভা হচ্ছিল । 
সম্ভবত সেটা ১৯৪৪ সাল । ভাষণ দিচ্ছিলেন সম্পাদক । তার বক্তৃতার যাঝখানেই 
হঠাৎ যেন একটা বোমা ফাটল; স্থানীয় একজন কমরেডের স্ত্রী তার স্থানীয় 
কথ্যভাষায় বলে উঠেন, 'কোন আইনে বৌগরে মারন যায়, কও দেখি কযরেড। 
আমার মরদ আমারে মারব ক্যান? আমি বিচার চাই ।' স্ত্রীদের গায়ে হাত তোলা 
নিষেধ বলে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব পাস হয়ে গেল । বনু এলাকায় এই ধরনের অভিযোগ 
আসতো কমিটির অফিসে এবং তার ওপরে সিদ্ধান্ত নিতে হতো ।...বীরগঞ্ থানার 
৫নং ইউনিয়নে মহিলা নেত্রী ফুলেশ্বরীর বাড়িতে একটি মিটিং হচ্ছিল । এক কৃষক 
মহিলা কিষাণ সভার একজন সভ্যকে সঙ্গে নিয়ে এলেন প্রত্যেকে জিজ্ঞাসা করল, 
কি হয়েছে? মহিলাটি বললেন, 'এর নিষ্পত্তি করে দিতে হবে তোমাদের ।' ওব্া 
জিজ্ঞেস করল, কিসের নিষ্পত্তি করব? সেই লোকটি তার বৌকে মারে । ক্ষমা 
চেয়ে, জরিমানা দিয়ে তবে সে ছাড়া পায় ।...স্থানীয় কমিটির সদস্য কমরেড 
কণ্ঠমণির নালিশ হলো : “বাড়ির পিছ দুয়ারে যা তরিতরকারি হয় আমরা বেচিঃ 
ছাগল-গরুর দুধ বেচিং খালে-বিলে মাছ ধরে বেচি, ছাগলও বেচি। এখন পয়সা 
কার? স্বামীর না বৌয়ের? এই পয়সা সংসারের পেছনেই যায় । কিন্তু মরদরা আছে 
খালি এই পয়সা হাতাবার তালে" । বহু জায়গায়ই এসব প্রশ্ন ওঠে । আর্থিক সমস্যা 
নিয়ে লড়তে লড়তে মেয়েরা এইটে শিখেছিল যে তাদের সম্ঘানের জীবন চাই, 
পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার চাই ।' |এ, ৭৩-৭৪|। 

এই ঘটনাগুলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । সামাজিক-রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণের 


৫৩ নারী, পুর ও সমাজ 

মধা দিয়ে নারী হিসেবে যেসব অর্থনৈতিক-সামাজিক-পারিবারিক বৈষম্য 
নিশীড়নের শিকার হচ্ছেন নারী কর্মীরা, তার বিরুদ্ধে তারাই সোচ্চার হচ্ছেন। 
এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ পুরুষ কমরেডরাই | কিন্তু লক্ষণীয় দিক হচ্ছে, এই নিপীড়নকে 
সূত্রব্ধ করা এবং সামধিক বিপ্রবী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে 
তাকে অঙ্গীতৃত করবার কোনো চেষ্টা পার্টির নেতৃত্বের দিক থেকে ছিল না। বন্ত্রত 
বিপ্রধী আদ্দোলনের অন্যান্য কর্মসূচিও যে কার্যকরভাবে সৃত্রবদ্ধ হয়েছিল তাও নয় । 
এই অবস্থার ধারাবাহিকতা দেশ বিভাগ-উত্তর কমিউনিস্ট আন্দোলনেও দেখা যায়, 
বাংলাদেশও যার ব্যতিক্রম নয় । 


রোকেয়া : অবরোধবাসিনীর অবিস্মরণীয় লড়াই 


বাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলন থেকে শারীরিকভাবে প্রায় বিচ্ছিন্ন এবং অবরুদ্ধ 
অবস্থায় থেকে, সৃষ্টিশীল ক্ষমতা, সংবেদনশীলতা এবং প্রথর আত্মসম্মানবোধের 
প্রকাশ হিসেবে রোকেয়া যা সৃষ্টি করেছেন তা সাহিত্য হিসেবে যেমন কালজয়ী 
মর্যাদা লাভ করেছে, তেমনি চিন্তার অচলায়তন ভাঙার ক্ষেত্রে তার লেখালেখি দিনে 
দিনে আরো বেশি বিপ্ুবী শক্তি লাভ করছে। বাঙালি সমাজের নারীবাদী চিন্তার 
পথ্থিকৃৎ হিসেবে তাকে অনায়াসেই আখ্যায়িত করা চলে । সে সময় সারা বিশ্বেই 
জানা মতে, এই মাপের নারীবাদী চিস্তাবিদ খুব কমই ছিল । 

সাম্রাজ্যবাদ, পুরুষতন্ত্র, ধর্মীয় শৃঙ্খল এবং শ্রেণী শোষণকে সমন্থিত করে 
দেখার অন্তরদৃষ্টিও যে তিনি অর্জন করেছিলেন তা তার বিভিন্ন লেখা থেকেই স্পষ্ট 
হয়। নারীবিদ্বেষী প্রচলিত বিশ্বাস মিথ ভাঙ্গা এবং নতুন মানবিক জীবনের কল্পনা 
গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তিনি অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন । 

তাকে একমাত্র “মুসলিম নারী শিক্ষার অগ্রদূত" হিসেবে যে পরিচয়ে পরিচিত 
করবার চেষ্টা বিভিন্ন সত্রকারের আমলে দেখা যায়, তা তার সকল কাজের মধ্যে 
খুব ছোট একটি পরিচয় । শুধু মুসলিম সমাজ নয়, সমস্ত বাঙালি সমাজে তিনি খুবই 
নৃঢৃতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে নারীপ্রশ্নকে মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উত্থাপন 
করেছেন । পশ্ার্পদ ও উপনিবেশিক সমাজে এবং ততোধিক দুর্বল মুসলিম 
সহ্গাজে তার সৃষ্ট সাহিতা তার সময়কে অতিক্রম করে আমাদের এই কালে এই 
সবাজেও প্রয়োজনীয় হয়ে আছে। তীর সাহিত্যে ব্যক্তি আছে, সমষ্টি আছে। কিন্তু 
তারা বিচ্ছিপন নয় । তার কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ এবং ফ্যান্টাসি সবগুলোতেই কমবেশি 
নারীর অধন্তনতার সঙ্গে ব্যক্তিক, মতাদর্শিক, ধর্মীয়, রাষ্ত্রীয় এবং সামাজিক সম্পর্ক 
উঠে এসেছে। সে জন্য বখন তিনি নারী এবং পুরুষের চেতনায় ক্রিয়াশীল 
পৃরুষতন্ত্রকে প্রবলভাবে জাঘাত করেছেন তখন তা সামাজিক বিধিব্যবস্থা, ধর্মীয় 
মতাদর্শ, পারিবারিক জীবন এবং প্রচলিত মূল্যবোধকেও আঘাত করেছে । 
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কঠিন প্রতিকূলতার মধ্যে এই কাজ করতে গিয়ে তিনি অবিরাম লড়াইয়ের যে 

সাহস এবং মেধার পরিচয় দিয়েছেন তা এখনো আযাদের শক্তি যোগায় । তীর 

সৃজনশীল ক্ষমতার সঙ্গে সাযাজিক দায়িত্ববোধ ও জঙ্গীকারের সার্থক সংযোগই 
তাকে অসামান্য ব্যক্তিতে পরিণত করেছে । 

১৯০৪ সালে যখন নারীপ্রশ্ন বাংলা ও ভারতবর্ষে রাজনৈতিক সামাজিক 
চেতনার মধ্যে কোনো স্থান করতে পারেনি, যখন ইউরোপেও নারী আন্দোলন 
মূলত ভোটাধিকারের আন্দোলনে সীমিত হয়ে আছে তখন মাত্র ২৪ বছর বয়সী 
অত্যন্ত সার্থকভাবে । ধর্মের প্রতি নারীবাদী এই দৃষ্টির নজির তখন সারা বিশ্বেই খুব 
বিরল । এই বিষয়টি তিনি লিখেছিলেন “আমাদের অবনতি' শীর্ষক প্রবন্ধে । 
সামাজিক চাপে সবচেয়ে গুরুতৃপূর্ণ অংশ বাদ দিয়ে লেখাটি পরে গ্রস্থভক্ত হয় । 

সেই বাদ দেয়া অংশটি এখনো আমাদের জন্য গুরুত্ুপূর্ণ : যখনই কোন ভগ্মি 
মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচন-রূপ 
অস্ত্রাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে ।...আমরা প্রথমত যাহা সহজে মানি নাই, 
তাহা পরে ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়াছি ।...আমাদিগকে অন্ধকারে 
রাখিবার জন্য পুরুষগণ এ ধর্মগ্রস্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্্র বলিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন ।...পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশজনের মধ্যে পত্রিচিত হইয়াছেন, 
তিনিই আপনাকে দেবতা কিম্বা ঈশ্বর প্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন ।...ত্রমে যেমন পৃথিবীর অধিবাসীদের বৃদ্ধি-বিবেচনা বৃদ্ধি হইয়াছে, 
সেইরূপ পয়গাম্দরদিগকে (অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেরিত যহোদয়দিগকে) এবং 
দেবতাদিগকেও বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমন্তর দেখা যায়!!" 

“তবেই দেখিতেছেন, এই ধর্মগ্ন্থগুলো পুরুষ রচিত বিধিব্যবস্থা ভিন্ন আর 
কিছুই নহে । মুণিদের বিধানে যে কথা শুনিতে পান, কোন স্ত্রী মণির বিধানে হয়তো 
তাহার ৰিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন ।...ধর্মগ্রস্থুসমূহ ঈশ্বর প্রেরিত কিনা, তাহা 
কেহই নিশ্চয় বলিতে পারে না। যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণী শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ 
করিতেন, তবে সে দূত বোধহয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না । এখন 
আমাদের আর ধর্মের নামে নতমস্তকে নরের অযথা প্রভুত্ব সহা উচিত নহে । আরও 

“কেহ বলিতে পারেন যে, “ভূমি সামাজিক কথা কহিতে গিয়া ধর্ম লইয়া 
টানাটানি কর কেন? তদুত্তরে বলিতে হইবে যে, "ধর্ম শেষে আমাদের দাসত্বের 
বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে, ধর্মের দোহাই দিয়া পুরুষ এখন রযণীর উপর 
্রন্ুত্ব করিতেছেন । তাই 'ধর্ম' লইয়া টানাটানি করিতে বাধ্য হইল [রোকেয়া, 
কাদির, ১৯৭৩, ১১-১৩]। 


৪২ হাটি পৃরধ ও রজন্ 

রোকেহামা অন্য শ্রেষ্ঠ দেখা হতে জেল | এটি কোলো প্রবন্ধ নয, 
গড ধা । এটি হয়েছ প্রজিত অসরতে, চেনার বন্ধমূল কল্তকখদর পুনরির্জাশ. হে 
দুর্গের মহা জিও রোকেনার দাহিততা ব্যস্ত), ইতিহ্যসযোধ, সমাজব্োঙষের 
াস্রহারণ হতাশ ঘটেছে । এই পুরনির্জাথের থা দিয়ে ভিনি পুরুষকে উৎকৃষ্ট ও 
যারিংকে দিক, খৃরহাকে লাযু ও অয়ীকে অনিষ্টকাবী দেখানোর প্রচলিত কল্পকথা 
গেজ, তেই সঙ্গে সন্োজাহজ ও উপদিবেশের সম্পর্ক লিয়ে প্রচ্সিত 
বাবাও জান্ষাত কহেছেল । ১৯২১ সাঙগে প্রকাশিত ধতিচুর ছিতীয় খণে অস্যরুক্চি 
এই জেখাটি গিয়ে এন্থাদে কিছু আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক বিষেচনা করি । 

প্রারসহাদ' পায়ে তক ইন্েন উদ্যানে আঙঘ ও হাওয়ার 'পরম সুখে 
ভীহজহাপহ জিত্র । গড়ের পালভীকায় অবশ্য বলে নেয়া হয়েছে : 'এস্লে কোরান 
বডি হা বাইবেলের বর্থিত ঘটনার জনুসবণ করা হয় নাই।' 

এয সুষে জীবজধাগল চলতে চলতেই একদিদ অন্যমমক্কতাবে হাওয়া নিষিদ্ধ 
মুতের ফল খেয়ে ফেলেন । এই ফল খাওয়ার পরবর্তী ঘটনাগুলোই স্লোকেয়ার 
হাতে, গ্রচঙ্গিত কল্তকহাকে ভেযে অাসনর হয়েছে । রোকেয়া লিখছেন, “ফল তক্ষণ 
হািহাহং হানার জনতন্কু উন্মিলিত হইল ।' নিজের নগ্পৃতা সম্পর্ষে উপলব্ধি হলো, 
চুল ছিয়ে শীত চাকলেন । যামবিক আত্মোপলক্কি হতে থাকলো ৷ অজ্ঞান 
অর্হরেদর “উহা হৃদয় হৃঃখব্গরাক্রত্ত হইল ।' এরপর আদম নিজে পত্রীর 
উদিত জামকহ খেতেন, খাওয়ার পর তারও আলোদয় হলো -_'তখন তিনি নিজের 
চৈজানষ্ঃ হাতের পরতে পরতে অনুষ্ভব করিতে লাগিলেন । এই কি ্বর্গ? প্রেযহীন, 
ফর্ঘহি অঙ্গজ জীবন ইহাই ক্বর্পসূঘ? আরও বুঝিলেন, তিনি রাজ্বন্দী, এই 
ইত্ডেন-কানবের সীষানার বাছিয়ে পদার্পণ করিবাঘ্র ক্ষমতা তাহার নাই ।...এখখন 
আরশ ব্বর্গসুখের স্ব তানিয়া গেল, জ্ঞানের জাগ্রত অবস্থা স্পষ্ট হইতে 
জার্সিল , সুস্কর। হোহ ও শাস্রির ছলে চেতনা ও অশান্তি দেখা দিল ।' মোহ, 
হগহীসতার 'জঙন্স্থ' খেকে যুক্ত হয়ে যানবিক সৃষ্টিশীলতার যাতনা নিয়ে আদয- 
হাখ্ডার ফখত কোন ওক অজ্ঞ্ঞান্ত পরিবর্তন লাতের জ্রনা ব্যাকুল হইলেন' তখন 
'শহরেখ্া উদযাজ শ্রিহদে শসিয়া! জুক্ক হইয়া বলিলেন, 'ভোরা স্বাধীনতা চাহিস? 
হা ভবে জগ ছ' পৃিবীে পিয়া দেখ স্থাহীমেতায় কত সুখ!" 

চিছি্ধ হল ভ্রক্ষত এখানে যামূষকে। আত্মসাচেতন করেছে, নারী এখানে 
চিকন বিকাশে দিযেজ্ ভৃষিক। পালন করেছে । প্রচলিত বিশ্বাসের বিপরীতে, 
এস পুতে পালে এ করেদ, স্ীকে আন-চিন্তর-কর্ে সির 

|] 

উপাই হক উপ হত, পৃথিবীতে 'তীহারা অজ্ঞাব, শবাচ্ছস্দয, শোক-হর্য- 

আপা আযোনা, ছুসে- দুখ হাড়তি দিষিণ আলো-আোখারের পরীক্ষায় উত্রীর্ণ হইয়া 


প্রকৃত লাম্পতা জীবন লা কযিলোজ ।' 

পশ্থিহীতে ভরা হল জিয়ে এসেন্ছিেন । ভার হেকে গাছ হচ্ছে, বািযাহ 
হলো : কিন্ত ক্রুহে ফায্য ভান হাবকাধ থেকে সরে গেল । কঙ্য। ও পুরে ভীত 
ভিন্ন হয়ে গে । পৃতেকা 'অন্ভি সোহাতে প্রশ্িপার্দিত হয হলিযা রোলতোণ হত 
ছিপ. যবে চতুর! স্বাভাবিক মৃত দা হইলে জনতা ভুদ্বস্থলে পরস্পর যানাহারি- 
কাটাকাটি করিয়া হয়ে ।' এবুকহ ভুর্যল জবস্থানের কাছাণে তাক ক্রমেই শতিহীজ 
হাতে থাকলো ৷ 

সাগরের ওপারে হি পরিস্থান । বর্ণনা থেকে স্পটই বোত্া যায় ফোক 
ইঞ্ষিত করেছেন উপনিবেশিক ইউবোপের দিকে | লিখছেন, 'পিস্থানের অসার 
দেখিতে অন্তি সুন্নষ: কিন্ত শারীরিক সৌন্দর্ঘ বা্তীত বড়াই করিহার উপ্বৃত আর 
বিশেষ কিছু তাহাদের সবি না । সে দেশে ফেল মাকালের বন । ক্রমে পিস্থালের 
'জীনেরা' স্যুগ্রের পাদির ঘাধযাছে আসা জানলে স্বাদ পেল, ভাগের জান তালা । 
কনক দ্বীপে বাণিগ্য করতে এসে জীদ-বণিকের চক্ষু স্থির হইল' | প্রথমে হানা 
ফলের পরিবর্তে নিতে গাকলো জাম এবং পরে "সুবর্ণ ধানা' হাপিভা শুক কাঙ্গো । 
'জস-বিজ্ঞানে উর্ত পরিত্াদে প্রতি বছর বাণিজ্যতরীর সংখা বৃদ্ধি হইতে 
লাজ । পর্বীবাও যাঝে ঘধো এট দেশে আসতো একং এভাবে "তাহাদের লহিত 
কনক ভীপবা্গিনী ললনাদের বেশ ঘমিষ্ঠতা হইল । ফলে তাছারা পড়ীদের ফেশড়ুহার 
অনুকরণ প্রয়াসী হইতে লালিলগ ।' হাকালের পরিবর্তে ধাম রহম বৃদ্ধির কলে এক 
পর্যায়ে কনক দীপ যা পরথিবীতে শুরু হলো গৃ্তিক্ষি । 

শত বছর পরে কসক দ্বীপবাসী যেন 'জাগিতা উঠিঙগেন কিন্ত ততদিনে 'পূর্বের 
যতো কৃষকের জার কাস্ঠি পুষ্টি নাই; তাহার দেহ কন্যালসার, পরিখানে শনি 
উর! কনক বীশপবাসীর আর কিছুই নাই, জাছে কেবল যাকাল আর মাকাল 

পূর্থিবীর মানুষের এই জাগরণে ভীত হয়ে ভিজ ব্যবসারীরা ইন্রের গোহাই 
দিয়ে জ্ঞানফলের সন্ধান থেকে বিয্নত রাখতে চেষ্টা করল হানক ছীপবালীদের । ভিন 
কনক উপবাসীরা বহু সাধনার পর একদিন বে শুসতে পেলেন, 'দৃইশত হনব হইল 
এই দেশের দূরদর্শী স্বার্থপর পণিত-সুর্ধেরা ললনাদিগ্ফে জামযাজা ভক্ষণ ফানি 
নিষেধ করে; কালক্রমে এ নিছেধ সাহার্জিক বিধানে পরিগবিত্ধ হই এফং 
পুরুষরা এ কল নিজেদের জন্য একচেটিয়া করিয়া লই ৷ হলে আরীব ফ্লোহল 
হত্তের সেবাধতে বছ্ষিত হওয়ায় জ্রানবৃন্ধ রিতা গিয়াছে । মাসীয। আনীত ভ্ঞাবহাদ 
নারীর সম্পূর্ণ অধিকার আছে, একথা আবাশই স্হকখ রাছিষে ।' 

নতুন উন্গযছে কনক দীপের বালকের চূহি গ্রস্ত কবে কথাতে বাঙগিহাদের 
বীজ বপনে আহ্বান করল ৷ ভিজছের পন্ছে জানা কাধ দেন হম হত হ্য। 
“নবউৎসাছে অনুপ্রানিত করকবারীদের এ হহহ কাার্বে ভীগ হতে হাসু, গেত্যও 


৫৪ নারী, পুরুষ ও সমাজ 
এখন বাধা দিতে অক্ষম । কারণ এখন ললনাগণ জ্ঞান কাননের অধিষ্ঠাত্রী 
হইয়াছেন ।' [রোকেয়া, ১৯৭৩, ১৮০-১৮৮]। 
পুরুষ স্রষ্টা, আদর্শ: নারী অপূর্ণ নির্ভরশীল এবং বিপজ্জনক এই মিথ ভেঙে 
ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা সজ্জীব হয়ে উঠলো রোকেয়ার লেখায় । তিনি দেখালেন 
নারী দিয়ে চেতনা_-জীবন জগতের বিকাশ শুরু; বহু প্রতিকূলতা-তিক্ত অভিজ্ঞতা- 
বন্ধনার পর নারীই আবার তার দায়িত্বে অবতীর্ণ হয়ে সকল সংঘর্ষের অবসান 
ঘটাতে পারে । 
আরেকটি গুরুতৃপূর্ণ লেখা 'অবরোধবাসিনী', এতে রোকেয়া অবরোধ প্রথার 
ভয়াবহতা বোঝানোর জন্য বহু ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । এগুলো লেখা 
হয়েছে ১৯২৮ থেকে ১৯৩১-এর মধ্যে । এর ভূমিকায় রোকেয়া লিখেছেন, 'আমি 
কারসিয়াং ও ষধুপুর বেড়াইতে গিয়া সুন্দর সুদর্শন পাথর কুড়াইয়াছি; উড়িষ্যা ও 
আনিয়াছি। আর জীবনের ২৫ বছর ধরিয়া সমাজসেবা করিয়া কাঠমোলাদের 
অভিসম্পাত কুড়াইতেছি।' [এ, ৪৭১] 
বোকেয়া পুরুষতস্ত্রের ধারক-বাহক সমাজ-রাষ্ট্রের স্বরূপ উন্মোচন করতে 
যেমন চেষ্টা করেছেন, তেমনি পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শে আচ্ছন্ন দুর্বল নতজানু 
আস্মসম্মানবোধহীন নারী সমাজকে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করতে চেষ্টা করেছেন । 
স্বামী শব্দ ষে 'প্রভৃ' ধারণা থেকে উত্তৃত তাকে সঠিকভাবেই শনাক্ত করতে 
পেরেছিলেন রোকেয়া । 'স্ত্রীজাতির অবনতি" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন-_ “আমাদের 
বখন স্বাধীনতা ও অধীনতাজ্জান বা উন্নতি ও অবনতির যে প্রভেদ তাহা বুঝিবার 
-সামর্থাটুকুও থাকিল লা, তখন তাহারা ভূস্বামী, গৃহস্বামী প্রভৃতি হইতে ক্রমে 
আমাদের 'স্বামী' হইয়া উঠিলেন। আর আমরা ক্রমশঃ তাহাদের গৃহপালিত 
পশুপাবীর অন্তর্গত অথবা মূল্যবান সম্পত্তিবিশেষ হইয়া পড়িয়াছি। 'দাসী' শব্দে 
অনেক শ্রীযতি আপত্তি করিতে থাকেন, কিন্ত জিজ্ঞাসা করি, “স্বামী' শব্দের অর্থ কি? 
দানকর্তাকে 'দাতা' বলিলে যেমন গৃহকর্তাকে 'গ্রহীতা' বলিতেই হয়, সেইরূপ 
একজনকে “স্বামী, প্রভু, ঈশ্বর' বলিলে অপরকে “দাসী' না বলিয়া আর কি বলিতে 
পারেন? |, ১৮-২৯]। 
'অর্ধাঙগী' প্রবন্ধে বলেছেন_ “আশা করি এখন স্থামী স্থলে অর্ধাঙ্গ শব্দ প্রচলিত 
হইবে।' [এঁ, 8৪]। 
একই প্রবন্ধে রাম-সীতার মহিযাস্থিত কল্পকথাকেও ভেঙেছেন রোকেয়া এবং 
তার সঙ্গে প্রচলিত স্বামী প্রতু-দাসী সম্পর্কের তুলনা টেনেছেন। তিনি লিখেছেন, 
'রাম সীতার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, একটি পুতুলের 
সঙ্গে কোন বালকের যে সম্বন্ধ, সীতার সঙ্গে রামের সন্বন্ধও প্রায় সেইরূপ | বালক 


পশ্চিম ও পূর্ব : উনিশ থেকে বিশ শতক ৫৫ 


ইচ্ছা করিলে পুতুলকে প্রাণপণে ভালোবাসিতে পারে; পুতুল হারাইয়া বিরহে অধীর 
হইতে পারে; পুতুলের ভাবনায় অন্দ্রায় রনী যাপন করিতে পারে; পুতুলটা যে 
ব্যক্তি চুরি করিয়াছিল, তাহার প্রতি খড়গহস্ত হইতে পারে; হারান পুতুল ফিরিয়া 
পাইলে আহ্রাদে আটখানা হইতে পারে; আবার বিনা কারণে রাগ করিয়াও পুতুলটা 
কাদায় ফেলিয়া দিতে পারে, কিন্তু পুতুল বালকের কিছুই করিতে পারে না, কারণ 
হস্তপদ থাকা সত্ত্বেও পুত্তলিকা অচেতন পদার্থ ।' |, ৩৬-৩৭] 

রোকেয়ার নারী-পুরুষের শ্রমবিভাজনের প্রচলিত ধরন ও বৈশিষ্ট্যের প্রতিও 
দৃষ্টি আর্কষণ করেছেন । তিনি বলেছেন, *স্থামী যবন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের 
দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ (সেলাই করিবার 
জন্য) মাপেন । স্বামী যখন কল্পনা সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রমালা বেষ্টিত 
সৌরজগতে বিচরণ করেন সূর্যমণ্ডলের ঘনফল তুলাদণ্ডে ওজন করেন এবং 
ধূমকেতুর গতি নির্ণয় করেন স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাউল-ডাল ওজন 
করেন এবং রাধুনির গতি নির্ণয় করেন ।' [এ, ৪8] 

সামাজিক বৈষম্যের বিষয় শ্রেণীগত ঘোষণা সম্পর্কেও তিনি লিখেছেন । 
“চাষার দুক্ষু' রচনা শুরু করেছেন পদ্য দিয়ে_ “ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরি রে ভাই । 
পাছায় জোটে না ত্যানা । বৌ এর পৈছা বিকায় তবু/ছেইলা পায় না দানা ।' 

অতীত নিয়ে কোনো মোহ ছিল না তার। সেইজন্য তারপর বলছেন, 
আমাদের বঙ্গভূমি সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা তবু চাষার উদরে অন্ন নাই কেন? 
৫০ বছর পূর্বেও কি চাষীর অবস্থা ভালো ছিল?...যখন দুই গপ্তা পয়সায় এক সের 
তৈল পাওয়া যাইত, তখনও জমিরনের মাতা কন্যার জন্য এক পয়সার তেল 
জুটাইতে পারিত না। এই ৩০/৩৫ বছর পূর্বে বেহার অঞ্চলে দুই সের খেসারির 
বিনিময়ে কৃষক পত্রী কন্যা বিক্রয় করিত । পঁচিশ বছর পূর্বে উড়িষ্যার অন্তর্গত 
কনিকা রাজ্যের অবস্থা এই ছিল যে, কৃষকরা “পাখাল' (পাস্তা) ভাতের সহিত লবণ 
ব্যতীত অন্য কোন উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিত না ।...সাতভায়া নামক সমুদ্র- 
তীরবর্তী গ্রামের লোকেরা পাখাল ভাতের সহিত লবণও জুটাইতে পারিত না । 
তাহারা সমুদ্র জলে চাউল ধুইয়া ভাত রাধিয়া খাইত ।...ব্রংপুর জেলার কোন কোন 
গ্রামের কৃষক এত দরিদ্র যে, টাকায় ২০ সের চাউল পাওয়া সত্তেও ভাত না পাইয়া 
লাউ, কুমড়া প্রভৃতি তরকারি ও পাটশাক, লাউশাক ইত্যাদি সিদ্ধ করিয়া খাইত!' 
[এ, ২৬৩-৬৪] 

ওঁপনিবেশিক শাসন ও শোষণ এবং উন্নয়নের ওপনিবেশিক ধারণাকেও ব্যঙ্গ- 
বিদ্রুপ করে প্রত্যাব্যান করেছেন রোকেয়া । বাঙালি সমাজে তাদের অন্ধ অনুকরণ 
এবং নিজস্ব চিন্তা উদ্যোগের অক্ষমতাকে কঠোর সমালোচনা করেছেন তিনি । 


৫৬ নারী, পুরুষ ও সমাজ 
রোকেয়ার এসব লেখার কোনো প্রভাব তৎকালীন রাজনৈতিক সামাজিক সংগঠনে 


দেখা যায় না। সে হিসেবে রোকেয়া ছিলেন নিঃসঙ্গ ৷ রোকেয়ার অগ্রসর চিন্তা ধারণ 
করতে লা পেরে সমাজ পরে তার কম গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়কেই গ্রহণ করেছে_ 
মুসলিম নারী শিক্ষার অগ্রদূত' । আর সেই কাজেও রোকেয়া সেই সময় 


সহযোগিতা পাননি । 


৩ 
যুদ্ধোত্তর বিশ্ব : তত্ব, বিতর্ক 
নতুন প্রেক্ষাপট 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের চেহারা অনেক পরিবর্তিত হয় । সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং একটি সমাজতান্ত্রিক শিবির গঠিত 
হয়। অন্যদিকে অনেক উপনিবেশও স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। 
আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও 'উত্তর-উপনিবেশ' রাষ্ট্রগুলো একরে লাভ করে “তৃতীয় 
বিশ্ব' নামক পরিচয় । উপনিবেশিক শক্তিসমূহের ক্ষমতার ভারসাম্যেও পরিবর্তন 
হয়। ইউরোপ থেকে ক্ষমতার ভরকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় যুক্তরাষ্ট্রে । পুঁজিবাদী 
অর্থনীভির মধ্যে কেন্দ্রীভবন ও পুণ্তীভবন দুটোই বাড়ে, বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থার 
মাধ্যমে পুজির আত্তর্জাতিক রূপ দৃশ্যমান হয়। প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে 
শ্রমবিভাজন দ্রুত আন্তর্জাতিক রূপ নিতে থাকে । যুদ্ধ অর্থনীতি ক্রমে স্থায়ী ব্ূপ 
নেয় । পণ্টীকরণ প্রসারিত হয়, কেনাবেচাকে যহিমাস্থিত করবার সংস্কৃতি গড়ে উঠে 
বিকশিত হয় । 

পুঁজিবাদী এই অর্থনীতিতে প্রাক পুঁজিবাদের “বস্ত্র নারী' আবির্ভূত হয় 'পণা 
নারী' হিসেবে । নারীর শরীর হয়ে উঠে পণ্য, তার যৌনতা হয়ে উঠে পণ্য, তার 
চেহারা হয়ে উঠে পণ্য; পর্নোগ্রাফি ও পতিতাবৃত্তি দুয়েরই প্রসার ঘটে পুঁজিবাদী 
আদলে । প্রযুক্তির বিকাশ এক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় বিপুলভাবে । নারীর 'আধুনিকতা' 
ও 'মুক্তি'কে পুঁজি নতুনভাবে হাজির করে মুনাফা সর্বোচ্চকরণে । নারী শুধু নিজেই 
পণ্য হয়ে ওঠে না, অন্য পণ্যের বাজারজাতকরণেও নারীর যৌনতা হয়ে ওঠে 
অপরিহার্য সহযোগী । বিশ্বব্যাপী পণ্টীকরণ যতো বাড়তে থাকে ততো নারীর 
পণ্টাকৃত হয়ে উঠাও নতুন নতুন মাত্রা লাভ করতে থাকে । 

ইউরোপ, যুক্তরান্ট্রে ততদিনে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে, শ্রমবাজারে 
তাদের অংশগ্রহণও বেড়েছে। শিক্ষিত পেশাজীবী নারী, উদ্যোক্তা নারী, শ্রমিক 
নারী তিন ভাবেই নারী দৃশ্যমান হয়েছে জনেক বেশি । পাশাপাশি মডেল, পতিতা, 
পর্নো নারী হিসেবেও কিছু সংখ্যক নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে। 

এরকম একটি পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিবাদী কেন্্রে নারী আন্দোলনও নতুন পর্বে 


৫৮ নারী, পুরুষ ও সমাজ 
প্রবেশ করে । যার সূচনা করেন, বলা যায়, সিমো দ্য বুভোয়া । তারপর নারী 
আন্দোলনের তত্ত্ব নির্মাণ ও সক্রিয় নারী আন্দোলন গড়ে তোলা এই দু'দিকেই বিশ 
শতকের ৬০/৭০ দশকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যায়। এই সময়ে নারী 
আন্দোলনের অনেক শক্তিশালী সংগঠন গড়ে ওঠে, যেগুলো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক 
দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল না । মতবাদও গড়ে উঠে নতুন নতুন । নির্দিষ্ট রাজনৈতিক 
দলের সঙ্গে যুক্ত না হবার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোতে, রাজনীতিতে পুরুষ ও 
পুরুষতত্ত্রের আধিপত্য ছিল একটি বড় কারণ । তবে রাজনৈতিক কোনো দলে যুক্ত 
না হলেও এসব নারী আন্দোলনও যে সামাজিক-রাজনৈতিক অন্যান্য আন্দোলন 
এবং সাযাজিক ঘন্-সংঘাত থেকে বিচিহন্ন ছিল না__-তা সময় ও স্থানগুলো খেয়াল 
করলেই স্পষ্ট হয়। 

সিম দ্য বুভোয়ার গ্রন্থ দ্য সেকেভ সেক্স প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে, ফরাসি 
ভাষায় (সিমৌ, ১৯৬৮) | ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে এটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে 
এবং এই গ্রন্থই, যা, কখনো কখনো “নারী মুক্তির বাইবেল' হিসেবে কথিত হয়, 
পুঁজিবাদের নতুন পর্যায়ে সৃষ্ট লিঙীয় ছন্বকে উপস্থাপিত করে এমন সার্থকতায় যা 
নতুন নারীমুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি দিকনির্দেশনা হয়ে দীড়ায় ৷ এই গ্রন্থ 
একই সঙ্গে এতদিনকার লিখিত ইতিহাসে, উপন্যাসে, আইনে, রাজনীতিতে, 
সংস্কৃতিতে পুরুষতন্ত্র কিভাবে কাজ করেছে তা উন্মোচন করে-জন্ম থেকে মৃত্যু 
পর্যস্ত নারীর দেহ, তার যৌনতা, তার পারিবারিক জীবন, আত্মোপলন্ধির সংকট 
দ্বন্দ ইত্যাদিও এখানে এমনভাবে উপস্থাপিত হয় যা নতুন বাস্তবতায় বদলে যেতে 
থাকা নারীকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয় । 

এই গ্রস্থের তাই প্রভাব ছিল ব্যাপক | ৬০ ও ৭০ দশকে নারী মুক্তি আন্দোলন 
ষে ক্রমেই নতুন নতুন মাত্রা লাভ করতে থাকে তার পেছনে এই গ্রন্থের অবদান 
অনস্বীকার্য । বস্তুত ৬০ দশকেই আমর! একগুচ্ছ নারীবাদী তাত্বিক পাই, বহু নারী 
সংগঠন গড়ে উঠতে দেখি | এই তান্তিকেরা সবাই কমবেশি ৬০ দশকে বিশ্বব্যাপী 
বিশেষত ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে ছাত্র আন্দোলন, ভিয়েতনামে মার্কিন 
আগ্রাসনবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে হয় প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, নয়তো তার ছারা 
প্রভাবিত ছিলেন । 

বন্তত এখন বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনে, বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে 
যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের অধিকাংশই ৬০ দশকে বিশ্বব্যাপী সামাজিক- 
রাজনৈতিক বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছেন । অনেকেই তাদের 
প্রাক্তন অবস্থান থেকে সরে এসেছেন । কিন্তু তা সব্তেও তাদের শেকড়ের গুরুত্ব 
কমে যায়না । 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন পুঁজিবাদ 


যুচ্দোক্তর বিশ্ব : তত্ব, বিতর্ব ৩৫৯ 


কার্যকরভাবে বৈশ্বিক রূপ পেতে থাকে, অন্যদিকে এককালের উপনিবেশগুলো 
স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে নতুন সত্তা নিয়ে হাজির হয়। উপনিবেশিক শাসনের মধ্য 
জাতিগত, বর্ণগত যে নিপীড়ন ছিল বৈধ, সেগুলো নিয়ে প্রশ্ন উাপিত হতে থাকে 
অনেক উচৈচঃস্বরে ৷ জাতিগত, বর্ণগত, শ্রেণীগত ও লিঙ্গীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে 
লড়াই সবসময় একই সঙ্গে না চললেও এর অন্তর্নিহিত এক্যসূর বরাবরই 
পুঁজিবাদের কেন্দ্রে আঘাত করেছে । এ সম্পর্কে তন্ত্ীয় কাজও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর 
সময়ে বিশেষভাবে বিকশিত হয় । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষকালে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের গঠন পুঁজির ক্রমান্থয় 
আন্তর্জাতিকীকরণ ও কেন্দ্রীভবন এর সঙ্গে ছিল খুবই সঙ্গতিপূর্ণ । আন্তর্জাতিক 
একচেটিয়া পুঁজির দৃশ্যমান প্রতিনিধি_বহুজাতিক সংস্থা, বিশ্বব্যাংক ও 
আইএমএফের উদ্যোগে ও প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় তৃতীয় বিশ্বে উন্নয়ন ও 
আধুনিকীকরণের জন্য অনেক মডেল নির্দেশ করা হয়, অনেক রকম উন্নয়ন তত্ত 
প্রণীত হয় । “বিদেশী সাহায্য' কর্মসূচির মাধামে বেশিরভাগ অনুন্নত দেশে পুজি 
রপ্তানি ও উন্নয়ন মডেল রপ্তানি পরস্পর সম্পর্কিতভাবে অগ্রসর হয়। 
সামরিকীকরণ, সামরিক শাসন এসব দেশের প্রধান প্রবণতায় পরিণত হয়। 

জাতিসংঘ ও সম্পর্কিত আরো কিছু প্রতিষ্ঠান যুদ্ধোত্তর কালেই গড়ে উঠে । 
এসব প্রতিষ্ঠানের ওপর পুঁজিবাদী কেন্দ্র দেশগুলোর একক আধিপত্য থাকলেও তা 
নিরঙ্কুশ হতে পারেনি, তৃতীয় বিশ্বের বহুসংখ্যক দেশের উপস্থিতি এবং তার 
উন্নয়নের বাস্তব ইস্যুর চাপের কারণে । যে কারণে দেখা যায় আংকটাডের মাধ্যমে 
রাউল প্রেবিশ যখন পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় অনুনত দেশগুলোর সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন 
তোলেন তারই সূত্র ধরে ক্রমে অনুন্নত দেশের অনুননয়নের পাল্টা ব্যাখ্যা-তত্ব-মডেল 
দ্রুত বিকাশ লাভ করে ৬০ দশকে, প্রধানত ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকায় । কিছু 
কিছু দেশ পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্রীয় টান উপেক্ষা করে ভিন্নভাবে জাতীয় 
উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হয় (আনু, ১৯৯৩] । 

পুজিবাদ যখন মুনাফা সর্বোচ্চকরণ ও পুঁজি পুশ্তীভবনের জন্য দেশে দেশে 
বর্ণবৈষম্য, জাতিবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করছে ঠিক সে সময় 
জাতিসংঘ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে বর্ণ, জাতি ও লিঙ্গ বৈষম্যবিরোধী বিভিন্ন 
প্রস্তাবও পাস হয় । এসব প্রস্তাব পাস হওয়া নিজে নিজে বিশ্বে কোনো পরিবর্তন 
আনেনি, কিন্তু এগুলো বিশ্বব্যাপী আন্দোলন সংগঠন ও প্রতিবাদী চেতনার শক্তির 
প্রতিফলন । 

১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সাধারণ সভায় নারী 
প্রতিনিধিদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে “নারীর মর্যাদা সংক্রান্ত কমিশন' গঠন করা হয়। 
১৯৪৮ সালে ঘোষিত হয় জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ । ১৯৫১ সালে 


$০ নাত, পড়ত ও সমাজ 
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা নারী ও পুরুষ শ্রমিকের সমান কাজে সমান যন্রি প্রস্তাব 
গ্রহণ কতে । ১৯৫২ সালে দারীর ভেটাধিফার অনুমোদন কষা হয়। ১৯৭৫ সালে 
দারীবর্ষ এবং ১৯৭৬-১৯৮৫ নারী দশক হিসেবে পান করা হয় । 
জাধুনিক্কীকরণ উন্নয়নের যে যন্ডেল পু্জিবাদী কেস্্র জনুঘোদন করতো, 
সেখানে নারীপ্রল্ল কোনো জায়গা নিতে পারেনি ৭০ দশকের শেষ পর্যন্ত । কিন্ত 
যেসব দেশ জাতীয় উন্ননের ভিন যভেল নিয়ে অ্রসের হয়েছে সেসব দেশে এই 
কাজটি রাজনৈতিক-সামার্জিক আন্দোজন, আলোকন, পশঅংশশ্রহণের যধা দিয়েই 
হয়েছে । এর কলে একদিকে রাজনৈতিক আন্দোলন, সশক্ যুদ্ধ ইত্যাদিতে নারীর 
অংশগ্রহণ বেষন বেড়েছে, তেষনি সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নারীপ্রশ্ন 
ভুলনামূলকগ্ঞাবে বেশি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে । 

১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক নার়ীবর্ধ পালন এবং তারপর এক দশক নারী 
দশক হিসেবে উদ্যাপন মূলখারর অর্থনীতিতে নারীর অংশ্ত্হণ বৃন্ধিত ক্ষেব্রে 
বিশেষ ভূমিকা পাঙ্গন করে । ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বিশ্ববাপ্পী শ্বযবাজারে নারীর 
অশেগ্রহণ ও সস্তাবনা বৃদ্ধির কলে সুষ্ট পরিস্থিতির একটি প্রতিহ্রিন্ছা হিসেবেও এই 
দশক পালনকে ব্যাখ্যা করা হায় | এই দশক পাজনেৰ বিভিন্ন ব্যবস্থার ধা দিয়ে 
আন্তর্জাতিক ও সেই সুত্রে দেস্টুয় পর্বায়েও নর্কীবিষয্নক গবেষণা সবীক্ষা বণ 
বেশি বৃধি পায়, নাবী বিষয়ে বন্দ বুদ্ধিও ছে উল্লেখষেশ্য মতো । এছ 
ঘটনাগুলো নারীজপ্রকে সৃলধারার নিয়ে আসতে প্রজ্ঞব বিস্তার করে 

এছাড় বিভিন্ন প্রা্তস্থ দেশে, প্রধানত পুরুষ নেতৃবের উত্তরাধিকার হিসেবে 
হলেও, নারী নেতৃত্বের আপফন লেখা হায় ৮০ দশ্কেই । বাজনৈতিক নেতাকে 
নারীর এতাবে আগমন নারীর বাান্িক লেরুতলালের সমার্থক না হলেও ভা 
অনেক সামাজিক মূল্যবোধ নূর্বল করে সেচ, নারী নেক়ুহে সানাজিক গ্রহণযোগ্যতা 
বৃদ্ধি করে । তবে এসব নারী লেতৃত্বও প্রযাশ তরে ফে, বাক্তি নারীর কর্বৃয সমষ্টিগঞ্ 
নারীকে সাহায্য নাও করতে পারে | বাজি নারী ও তার নত্তাসর্শিক ও সামাজিক 
অবস্থানের কারণেই সার্থকভাবেই পুরুষতদ্ত্রের প্রতিনিধি করতে সক্ষম । 


৬০ দশক ও পরবর্তীকালের নারীবাদী তাত্বিকেরা 


৬০ ও ৭০ দশকে নারী্রশ্রকে কেন্দ্র কৰে যে তাত্তিক নির্ধাণ হাঃ ভাওছি সম্প্রসারণ 
চলছে এখন পর্যন্ত । এই সময়ে পশ্চিহা দেশগুলোতে নারীশ্রশ্নের তাবিকদের মখে) 
আমরা যান্গের পাই তারা হলেন : বেটি ফ্রাইভান, এপ্রেলা তেন্সিস, শুলামিথ 
এনে কোরেট, জিল্লা আইনস্টাইন প্রমুখ । এদের মধো সৃষ্টিতজির অনেক পার্থকা 
আছে কিন্ত এদের উত্থান বস্তুত নারী আন্দোলনের বাস্তব ভালিসেরই ফল । ৭০ ও 


কৃদ্যের হিখ। ভন বিনা ৪১ 

৮০ দশকে মুসলিম প্রধান অঞ্চলেও নারীফাদী তাত্তিক লেখকদের শক্িশাী 
আবির্ভাব দেখা যায় । এদের যধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মিপরের নাগয়াল জাজ 
সাদাওয়ি, মরক্কোর কাতিম। মাজনিসি প্রমুখ । 
“সুখী', 'সম্মানিত', 'অভিজাত' গৃহবধূদের “পঙ্গু এবং আন্মশঞধিচয়ের সংকট ভুল 
ধয়েন । খিতীয় বিশবদুদ্দোন্তরকালে বৃক্তরাষ্ট্রে নারীর গৃহবহ্‌, জা হওয়াকে ঘহিযািত 
করা যুলধায়ার রাজনীতি-সমাজনীতির বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল । বাভার অর্থনীতির 
লক্ষা তখন গৃহবধূ । তাকে রষণীয়, নমনীয়, মনোযোগী পরিচর্যাকম্টী এবং চর্চিত 
স্ত্রী হিসেবে মহিযাস্থিত করার চেষ্টা বাড়ে বাজারের প্রয়োজনেই । আার্ককপিক হা 
হলে ভোগ্যপণা ক্রেতা হিসেবেও তার ভৃষিকা জারো বৃদ্ধি পাত । শুধু যু জয়, 
পণ্য অর্থনীতির বিকাশ সারা বিশ্বেই নারীকে ততদিনে অন্যতম লক্ষা ছিসেবে 
নির্ধারণ করেছে গৃহসায়হ্্রী ও প্রসাধনীর অবিরাহ ক্রেজ ছিসেবে, আর গুরুকে 
করেছে নারীর যৌনতা বা চরিত শরীরের ক্রেতা হিসেবে । ভোগাপগোর হাজারমের, 
চাহিদা আর নারীর নিজের চাহিদা বৃদ্ধি এক করেই দেখানো হতো সে লসর । 
মারিয়া মাইজ একেই বলেছেন, 'পৃহবধূকরণ' (3০৩3৩৯৮8109) |আরিয়া, 
১৯৮৬, ১১০|। 

এই সময়ে, এই অবস্থার কেন্দ্রবিন্দু পৃহবধূ “সুখী” নারীর বুদ আছ্ছোশিলন্ধির 
প্রকাশ ঘটলো ফ্রাইভানের গ্রন্থে । গ্রছটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে । 

বেটি তার গ্রন্থে বলেন, গৃহবধূ হিসেবে মেয়েদের সবচেয়ে গরুতপূ্ণ কাজ 
হচেছ ঘরের জন্য আরো বেশি জিনিস কেনা । বিজ্ঞান ও প্রচার যাধ্যছের মূল কাজ 
হচেছ মেয়েদের আরো সুন্দবী, আকর্ষনীয় হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী করা. বিয়েকে 
টিকিয়ে রাখাৰ ৫০-১০০ পর্গনির্সেশ ইতযাসি, হার মূল কথা আল শ্তহ্য ক্রয়। 
এগুলোর কারণে, বেটিব হতে, পৃহবধূরা পিএইচটি (পুটিং হাসব্যান্ড খু) নামক 
নতুম ভিহ্বার সন্ধালে আছে । তিনি ছিসার দিচ্ছেন, একশ' কছর আগে মেয়েরা 
উত্তশিক্ষার জন! লড়াই করেছে, কিন্তু এখন মেয়েরা কলেজে যাচ্ছ স্থাী সংগ্রহের 
জদ।! মধা 1০ দশকেহ মধ্যে শতকরা ৬০ ভাপ হেয়ে বিয়ের জনা কলেজের 
লেখাপড1 ছেড়ে দিয়েছে. অথবা লেখাপড়া ছেড়েছে এই ভরে হে বেশি লেশ্খাপড়া 
কালে বিয়ের জনা সমসা হবে । স্বামী -সংসার প্রধান জক্ষ্য নিয়ে যে নারী সদাবাসত, 
একের পর এক তোপাপণ্য ক্রয়ের যাধাষে নিক্রের বাজারদর ঠিক রাখছে যে নী, 
সেই নারীব প্রধান সমস্যা তার পরিচয়ের সংকট _ এটাই ছিল বেটিয় ফুল বক্তব্য 
বেটি, ১৯৬৩]। 

বেটির এই গ্রন্থ লে সমল মন্তাবিত নারীর অন্ধঘে, আতাসন্ত্ট পরিচযহীন 
অবয়বে শ্রাধাত করেছিল । এই কথাত্তলো বর্তযানে বাংলালেশের জন্যও যে কল্ডটা 


$২ আরী, পুরুষ ও সাজ 
গ্রাসঙ্গিক স্তা একটু চোখ খুলে দেখলেই বোঝা যায় । 

১৯৭০ সাঙগে শুলামিথ ফায়ারস্টোন প্রকাশ করেন আরেকটি সাড়া জাগানো 
খর : গঃ ভায়ালেকটিক অক সেক : দ্য কেস কর ফোযিনিস্ট রেভুল্যুশন । গ্রন্থটি 
উৎসর্প করা হয় সিফেো দ্য বুতোয়াকে । 

এর জানে থেকেই নারী আন্দোঙগনের সক্রিয় কর্মী হিসেবে বেড়ে উঠেছেন 
শলাধিখ । ৬০ দশকের তুলকালাম সময়ে একই সঙ্গে নতুন নারী আন্দোলন ও 
ভলারিধের বিকাশ ঘটে | ১৯৬৭ সালে তিনি নারী মুক্তি কালেকটিন্ডের প্রতিষ্ঠাতা 
সঙ্গ ছিলেন, ১৯৬৮ সালে তিনি “প্রথাগত নারী'কে কবরস্থ করবার জন্য এক 
প্রতীকী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন । ভিয়েতনামে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ মিছিলের 
সাজে সঙ্গে সুন্দরী প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধেও বিক্ষোভের অন্যতম অংশীদার ছিলেন 
সনি । 

শুলাহিথ শ্রেণী বৈষম্যের উৎস হিসেবে লিঙ্গ বৈষম্যকে উল্লেখ করেন। 
পুরুষের আধিপত্যের মধ্য দিয়েই লিঙ্গ পীড়নের উত্তব, সেখান থেকেই যাবতীয় 
শোষণ-পীড়নের উত্তর বলে তার ধারণা [শুলামিথ, ১৯৭০, ৮]। তিনি সবরকম 
বৈহহ্যের অবসানের জন্য তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন : (১) 
ষন্তভ্াবে সম্ভব পুনরুৎপাদনের জৈবিক নির্যাতন থেকে নারীকে যুক্ত করতে হবে 
গ্ররং সন্তান উত্পাদন ও পালনের দায়িত্ব সমাজকে, নারী-পুরুষ উভয়কে নিতে 
হবে । (২) নারী ও শিশুর অর্থনৈতিক স্বাধীনতাসহ পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা 
করতে হবে । এই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে 
মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে । সে জন্য অবশ্যই “নারীবাদী সমাজতন্ত্র এর 
আওয়াজ তুলতে হবে । পুঁজিবাদের অধীনে, অদূর ভবিষ্যতে, যতটুকু করা সম্ভব তা 
হলো, শমশক্ির মধ্যে নারীর প্রতীকী অঙ্গীভবন । শুলামিথের ভাষ্য অনুযায়ী_ 
বিপ্রব-উত্তর সযাজে শিশু এবং পরিণত বয়স্ক সকলেই, নিজেদের অবদান যাই 
থাকুক, ইতিহাসে সম্পদের ওপর প্রথম সমান অধিকার পাবে | তিনি বলেন, আমরা 
পরিবারকে আক্রমণ করছি দু'দিক থেকে : একটি হলো পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া যার 
ওপর তিম্থি জরে এটি দীড়িয়ে আ্রাছে, দ্বিতীয়টি হলো নারী ও শিশুর বস্তুগত 
নির্ভরশীলতা | এ দুটোর সমাধান পরিবার ধ্বংস করবার জন্য যথেষ্ট, যা থেকে 
ক্ষার অনভ্ত্ড তৈরি হয় এবং (৩) বৃহত্তর সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারী ও শিশুকে 
অঙ্গীভৃত করতে হবে। 

শুলাহিখ বলেছেন, এই তিনটি দাবি উন্নত প্রযৃক্তিভিত্িক নারীবাদী বিপুবের 
মাধ্যমেই সম্ভব : প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিয়ে তখন টার্চের পরিণতি লাভ করবে । নারীর 
সন শ্বারীন'্ভার ওপরও তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন [শুলামিথ, ১৯৭০, ৪৯]। 

দাবীর মৌন স্বাধীনতা, বিশেষত পুরুষের সঙ্গে মৌন সম্পর্কের নির্ভরশীলতা 


হৃদ্ধোর বিশ্ব; তত, বিশ্ব ৯০ 
থেকে মুক্তি লাভের বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়ে আ্যানি কোয়েট লেখেন, ল্য বি 
অব দ্য ভ্যাজিনাল অরগাজম । ১৯৬৮ সালে প্রকাশের পর এটিও তুমুল বিতর্ক সৃষ্ট 
করে, প্রভাব বিস্তার করে । পরে এটি ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত রেডিক্যাল ফেহিনিজয 
গ্রন্থে সংকলিত হয় পরিবর্তিভ আকারে । এই লেখাটি সর্বশেষ চিকিৎসা শান্তের 
অগ্রগতির কারণেই সম্ভব হয় । ১৯৬৬ সালে মাস্টার্স এবং জনসনের লেখা হিউম্যান 
সেক্ুয়াল রেসপন গ্রন্থ থেকেই আ্যানির যুক্তি পুষ্টি লাত করে । আ্যানি নিজের 
লেখাকে 'যৌন স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে বর্ণনা করেন । 

ফ্রয়েড প্রচারিত এবং সাধারণভাবে পুরুষ সমাজ কর্তৃক সমর্থিত এই বৃক্তি 
আ্যানি খণ্ডন করতে চেষ্টা করেন যে, পরিণত বয়স্ক নারীর যৌনতৃতন্তি যোনিপথ 
থেকেই আসে এবং নারীর এই তৃত্ডির জন্য পুরুষাঙ্গ অপরিহার্য । ফ্রয়েত ভগাুর 
থেকে নারীর যৌন তৃন্তিকে কৈশোরাবস্থার লক্ষণ বলেছিলেন; এবং এর ওপরও 
জোর দিয়েছেন যে, পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলনের মাধামে তৃপ্তি বোষ না করা 
মেয়েদেরই যৌন শীতলতার লক্ষণ । যৌনতৃত্তিতে পুরুষের দায়িত্ব এতাৰে 
অস্বীকার করবারই চেষ্টা হয়েছে । মাস্টার ও জনসনের উদ্বাতি ও চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে আ্যানি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, নারীর যৌনতৃপ্ডির যূল 
কেন্দ্র হচ্ছে ভগাঙ্কুর, সুতরাং এর জনা পুরুষাঙ্গ অপরিহার্য নয় । তার বক্তবা হচ্ছে, 
এই বৈজ্ঞানিক সত্য পুরুষেরা ঢেকে রাখে নারীর ওপর নিজের আধিপতা নিশ্চিত 
করা ও নারীর যৌন জীবনে নিজের অপরিহার্যতা বজায় রাখার জন্য [জ্যানে 
কোয়েট, ১৯৭৩] । 

কবি হিসেবে খ্যাত এদ্রিয়েনা রিচও পরে একই বক্তব্যকে সমর্থন করে 
লেখেন । তিনি জোর দেন নারী-পুরুষ যৌন সম্পর্ককে 'একযাত্র' ও “স্বাভাবিক' 
বলার মধ্যকার দৃষ্টিভঙ্গি সমালোচনার ওপর | তিনি বলেন, এর মধ্যে এক ধরনের 
বলপ্রয়োগ ও নির্যাতনমূলক ব্যাপার জাছে। নারীর সমকামী অস্তিত্বকে তিনি 
স্বাভাবিক ও এতিহাসিকভাবে চলে আসা একটি সম্পর্ক হিসেবে দেখাতে চেষ্টা 
করেন |জ্যাদ্রিয়েনা, ১৯৮৬] । 

কেট মিলেটের সাড়া জাগানো গ্রহ্থ সেক্ুয়াল পলিটিকস প্রকাশিত হয় ১৯৭০ 
সালে । পিএইচডি অভিসন্দর্ভ হিসেবে বুচিত এই গ্রন্থটি প্রকাশের পর নিউইয়বা 
টাইমস মিলেটকে নারীবাদের প্রধান তাত্বিক হিসেবে বর্ণনা করে । যিলেট তার গ্রন্থে 
হেনরি মিলার, নরম্যান মেইলার, ডিএইচ লরেন্স এবং জী জেনের কথাসাহিত্য 
বিশ্লেষণ করে সাহিত্যে যৌন রাজ্জনীতি কিন্ভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে সেটাই 
দেখানোর চেষ্টা করেন কেট মিলেট, ১৯৭০. ৯৩] । 

জুলিয়েট মিশেলের লেবা দ্য লঙ্গেস্ট রেতুলুশন প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ 
সালে । পরে পুনঃমুদ্রিত হয় ১৯৭১ সালে । সহাজতাস্তিক নারীবাদী বলে পরিচিত 


ভুলিয়ে নারী মুক্তি আন্দোলনের জন্য নতুন তাত্বিক নির্াণের ওপর গুরুত্ব দেন। 
"হে সয় তার লেখা প্রথম প্রকাশিত হয় তখনো ইংল্যান্ডে নারীবাদ ঠিকভাবে গড়ে 
উঠেদি, বিচ্ছিরিভাবে চিন্তা-চেতনা মাত্র দাড়াচ্ছে । ১৯৭০-এর পূর্ব পর্যন্ত সেবানে 
নারীযুক্তি সম্মেললই অনুষ্ঠিত হয়নি' [মিরিয়ান, ১৯৯৪] । 

জুলিয়েট সে সময় পর্যন্ত সিমৌ'র দ্য সেকেন্ড সেক্স গ্রন্থকে নারী মুক্তির 
লহচেয়ে বড় দলিল বলে আখ্যায়িত করেন । সমাজতান্ত্রিক তত্ব ও আন্দোলন 
নাহীশ্রপ্রকে যথেষ্ট গুরুত্তের সঙ্গে গ্রহণ করছে না বলেও তিনি অভিযোগ করেন। 

তীর ষতে, যে কোনো সমাজে নারীর অবস্থা! চারটি উপাদান বা কাঠামো ঘিরে 
আবর্তিত হয় | এগুলো হলো : উৎপাদন, পুনক্ুতপাদন, যৌনতা এবং শিশুদেত 
সাহাজিবীকরণ । ইতিহাসে, সমাজ বিকাশের সঙ্গে বস্তগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
এগুলোর আপেক্ষিক গুরুত্বের মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে [জুলিয়েট ১৯৭১, ৯৯]। 
ভিনি নারী যুক্তির জন্য এই চার ক্ষেত্রের পরিবর্তনের ওপরই গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন । 

নারীবাদী আন্দোলনের মধ্যে কয়েকটি ধারা ৬০ দশকের শেষদিক থেকে 
ক্রষেই স্বতস্ত্রক্ূপ নিতে থাকে | যারা নারীর অধন্তনতাকে নারী-পুরুষের জৈবিক 
সম্পর্কের ফল হিসেবে দেখেছেন, পরে তারা 'রেডিক্যাল ফেমিনিস্ট' নামে পরিচিত 
হন ৷ শুলাফিথ ফায়ারস্টোনকে এদের অন্তর্ভুক্ত বলেই গণ্য করা হয় এবং শুলামিথই 
এদের মধ্যে সবচেয়ে বিস্তৃততাবে নিজের অবস্থানকে উপস্থিত করেছেন । 

১৯৬৯ সালে 'রেডস্টকিংস মেনিফেস্টো' নামে এক ঘোষণায় এই গ্রুপের 
অবস্থানটি স্পষ্ট কর! হয় । ঘোষণায় বলা হয়, 'পুরুষ আধিপত্য হচ্ছে প্রাচীনতম ও 
হৌলিকতম নিপীড়নের ধরন । অন্য সবরকম শোষণ-নিপীড়ন (বর্ণবাদ, পুঁজিবাদ, 
সম্রাজ্যবাল ইত্যাদি) এই পুরুষ আধিপত্যের সম্প্রসারণ : পুরুষ নারীর ওপর 
আধিপত্য করে, যুষ্টিমেয় পুরুষ করে বাকি সকলের ওপর [বারবারা, ১৯৮৩, 
8৫৪] । 

নিউইয়র্কের রেডিক্যাল ফেমিনিস্টদের ঘোষণায়, এর কয়েক বছর পর ১৯৭৩ 
সালে কল্য হয় “বিপুবী নারীবাদ নারী নিপীড়নকে মৌলিক রাজনৈতিক নিপীড়ন 
বলে মনে করে, যেখানে নারীকে তার লিঙ্গের কারণেই নিকৃষ্টতম শ্রেণী হিসেবে 
বিবেচনা করা হয় ...উগ্র পুরুষ জাত্যাভিমানের মূল লক্ষ. হচ্ছে মনস্তান্বিক 
অহংতৃপ্তি..এরই প্রতিফলন পড়ে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ওপর । এ কারণে আমরা 
নশ্মাস জরি লা যে, পুঁজিবাদ অথবা অন্য কোনো অর্থনৈতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়েই 
নাস নিপীড়ন দূর হতে পারে । নারীর ওপর রাজনৈতিক নিপীড়নের নিজ্থ শ্রেণী 
উস 8৯ গতিশীলতা বোফ্ার জন্য যাকে আগে অরাজ নৈতিক 

বুঝতে হবে' [এ. ৪৫৫] 


বিপ্লবী নারীবাদীরাও কোনো সংস্কারের মধ্য দিয়ে লিঙ্গ বৈষম্য ও নিপীড়নের 
অবসান হবে বলে বিশ্বাস করেন না, তারা মনে করেন এরজন্য আমূল পরিবর্তন বা 
বিপ্রব অপরিহার্য । কিন্ত তার চেহারা কী, কীভাবে হবে এবং তার রাজনৈতিক. 
অর্থনৈতিক-সাযাজিক রূপটি কী হবে সেগুলো সম্পর্কে তেমন ব্যাখ্যা এদের কাছ 
থেকে পাওয়া যায় না । শুলাযিথ বিপ্রব-উত্তর সমাজের একটি চেস্বারা দেবার চেষ্টা 
করেছেন । সেটা দিতে গিয়ে তিনি নারীবাদী সমাজতঙ্ত্রের কথা বলেছেন । এদের 
অধিকাংশই সমাজতন্ত্র বা মার্কসবাদ সম্পর্কে সমালোচনামুখর হলেও পুঁজিবাদে 
নারীমুক্তি সম্ভব, এটা মনে করেন না । শুলামিথ বিপুব-উত্তর সমাজের চিত্র দিতে 
গিয়ে বরঘ্ধ মার্কসবাদীদের কাছাকাছিই এসেছেন । যদিও নারী নিপীড়নের উৎস 
আলোচনায় মাকসবাদীদের সঙ্গে রেডিক্যাল বা বিপ্লবী নারীবাদীদের আশাত 
দৃষ্টিতে মৌলিক তফাৎ দেখা যায় । 

যদিও মার্কসবাদ নারীপ্রশ্বকে সর্বপ্রথম একটি সম সামাজিক-অর্থনৈতিক- 
রাজনৈতিক-যতাদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচির মধ্যে স্থাপন করে, ও তাকে যে 
কোনো বিপ্রবী রূপান্তরের অপরিহার্য সহযোগী হিসেবে বিবেচনা করে; এবং যদিও 
মার্কনবাদীদের নেতৃত্বে পরিচালিত বিপুব-উত্তর সমাজগুলোতে নারী মুক্তির 
ব্যাপারে সময়ের তুলনায় অনেক অগ্রসর ও সংগঠিত পদক্ষেপ নেয়া হয়; তবুও 
বিশেষত নারী কর্মীদের সমালোচনা ৬০ দশক থেকে ক্রমেই স্পষ্ট হতে থাকে । 
এমনকি তাদের মধ্য থেকে নারীপ্রশ্ন বিবেচনায় তাত্বিক অসম্পূর্ণতা বা অপর্যাপ্ততার 
কথাও জোরেশোরে উত্থাপিত হতে থাকে এ সময় থেকেই । নারীবাদী এবং 
মার্কসবাদী কিংবা নারীবাদী এবং সমাজতন্ত্রী এই ধারাও ৬০ দশক থেকে একটি 
ভিন্ন শক্তি হিসেবে গড়ে উঠে । এরা মৃখ্যত বিশ্বদৃত্টিভঙ্গি হিসেবে মার্কসবাদী 
দর্শনকে গ্রহণ করেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবকে তারা নারীমুক্ষির জন্য প্রয়োজনীয় 
মনে করেন, কিন্তু তারা একই সঙ্গে এটাও মনে করেন যে, নারীপ্রশ্নকে ঠিকভাবে 
বিবেচনা করতে গেলে নতুন তান্বিক সংযোজন দরকার; নারীপ্রশ্নকে গৌণ কিংবা 
শ্রেণী প্রশ্নের অধীনস্থ হিসেবে বিবেচনা করবার প্রবণতা থেকে মার্কসবাদীদের মুক্ত 
হওয়া দরকার । এঁদের মধ্যে জুলিয়েট মিশেল, জিল্লা আইনস্টাইন, শীলা রবোখাষ, 
এপ্রেলা ডেভিস অন্যতম । 

এই প্রসঙ্গে ১৯৭৩ সালে গঠিত একাধিক মার্কাসিস্ট-ফেমিনিস্ট গ্রুপের চিন্তা- 
ভাবনার কিছু দিক উপ্লেখ করা প্রয়োজন । তাদের একজন ঘেরি বেইলি, একটি 
গ্রুপের যুখপাত্রী, বলেছেন : “মার্কসবাদী-নারীবাদী হিসেবে আমরা এক অস্বস্তিকর 
অবস্থার মধ্যে আছি । এই যোগ চিহ্নকে আমরা এখনো পরিষ্কার করতে পারিনি । 
মারকসবাদ ও নারীবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নির্দেশিত বিপ্রবই আমরা চাই । এই 


৪৮ হাত, ঘুচছ ৫ হয 
হার্চদহানী ভাতাদের কাছে আমা জাহীহালী ৷ (জিা (সম্পা) ১৯৮৯, ৩৭৫]! 
গা হহাতে রেসি করেছেন (বারিসা, ১৯৮৬) । তিনি লারী আন্দোলনে সেষ্স ও 
বোবাডে ছিাাবে জেখ্খাকে অভ্রাযোজদীয় বিনেচসা করেন । তিনি বৈশ্বিক মূলধন 
ও সতেরষরের পরতিযাত জ্বধীেদের কৃখিকা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন উদ্যাপন 
জয়েরেন । ভিজি বসেছে, ছেয়েলের পার্ঘস্থা শ্রমকে বিশ্লেষণের মধ্যে আনছি ঘণেষ্ট 
জু একই সঙ্গে গান্লাম্দ হত্ুষিবিহ্বীন বা শবল্প মন্জুরিয় শ্রকেও হিসেনে আনতে 
হযে, হেলা হৈশ্থিক পর্যায়ে হৃলধন সংবর্ধনে খুব গুরুতবপূণ কমিকা পালন জয়ে । 
ভিনি এ ধনের প্য়ে। খে অনুয়ত দেশে শুর কধক, ক্ষুদে উৎপাদক, লরি 
ভহণেরজী জালের সংখ্যাপৰিষ্ঠ পারী, তাদের কথাই বুঝিয়েছেল [&, ৩৩]। এ 
হারে ভীম হত রোজা লৃল্পেমবুর্পের কাছাকাছি । 

বাডিতা সঠিকভাবেই হলেছেন ঘে, পুঁজিবাদ পৃজ্ষতত্ত্র ছাড়া টিকতে পারে না। 
সে ছল বৃলঘন সংবর্ষদের অধ্যা্ছত প্রত্রিল্মা হয় পুরুষতত্ত্রকে টিকিয়ে রাখে, নয়তো 
খাডে এুনিতীণ করে (এ, ৩৮|। 

হেব্জিফোতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ আয়োজিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে 
উত্ঙে সতীকে সম্পৃষ্ত করবার' যে কর্মসূচি নেয়া হয় তাকে সঠিকভাবেই চিহ্নিত 
হতছছেন সাকির । হারিয়া বলেছেন, তৃতীয় বিশ্বের নারীর সম্তা শ্রম পুঁজির জন্য 
সেল কবাহি এই কর্মসূচির লক্ষা |, ৪৯] । তিনি বলেছেন, তৃতীয় বিশ্বের নারী 
এখান ভব সেও জানা করছে (১) রপ্তানি প্রত্রিন্মাজাতকরণ অঞ্চল: (২) বিভিন্ন 
সোকস্ছপথ্য শ্বিত, (৩) কৃষি এবং (8) যৌনশিল্প | তিনি দেখিয়েছেন যে, ব্যাংককের 
শঙকগ্ ১০ তাপ বাদী হৌনশিল্তের সঙ্গে জড়িত | বিশ্বের সকল ভিডিও চজন্চিত্রের 
পতক্গা ৪০ ভাগ ভয় ও হুদ্ধেয়, শতকরা ২০ ভাগ পর্নো [এ, ১১৪-১৩৮]। 

হাযেক, এখন পর্যন্ত মেডিক্যাল নারীবাদ বা মার্কসবাদী-সমাজতন্ত্রী নারীবাদ 
তি সের গুদ্তবপূশ অবন্যান ্বাখলেও বেশি সংখ্যক নারীকে স্পর্শ করছে 
উমোতিক মী আব্দোলনের ধারাটিই । জাতিসংঘ থেকে শুরু করে পুজিবাদী 
রস্নাযের উদ্গাশেতিক' হারা নারী জাদ্দোলনের এই দৃষ্িততক্িই গ্রহদ করে । এই 
খর পরেছি ও হর্থ বৈহযোনা হচ্ছে জিন্স বৈষয্যকে সম্পর্কিত করে লা এবং সে কারণে 

হ্ববনার আমূল পরাহর্তমকে হিসাবের মধ্যে নেয় না । এই ধারা নারী 

আস্যালর তেশ্রয প্রস্প ছিসেরেই ছিরেডনা ফরে। বর্তযান জাতিসংঘে, 
খরহাতি "ই দংগ্র। এব এমভিও প্রজাবিত্ত লাতী আন্দোলন এই ধারাতই 
বণ । জনিিজশ ছার এই খাতা ছায়াই এখনো প্রজবিত কিংবা এর অন্রুর্ত । 


মুহোহর বিত্ত, ফিতা ৩৭ 
নারীমুক্তি ও যার্ধনবাদ : বিজর্কা, সমালোচনা 


ভাঝসবান ল্কীগরন্ুকে কিভাবে ছেখে, মাড়ী হুতি অআং্দোলমছে হাহজিাদ ভাবি 
হারণ কষতে সন্ফয. মাসিধান বির্দোশিত সাধাকাদী সহজে জাতীয় অহস্থদ কী 
ইন্ভাদি নিয়ে বিভিন্ন পরস্শরবিরোধী হত ও হিতর্ক ৭০-৯০ দশে জনেই জন্ম 
বাধতে খাকে | এই বিভর্কের হখা লিয়ে ছু প্রশ্ন উদযাপিত হয়েছে নারী জাব্দোজস 
ও প্রথিক আগ্দোজল, নানী আদ্দোহান ও পট, সমাজ ও লাতী, পুরা্য সম্পর্ক, 
সমাক্রতাক্রিক দেশগুলোয় শামী ঘৃক্তিব যাবা ইতালি দিযে । নন্দ কষা ও মনু 
চিন্তা- ছংকলা নাধীপ্রশ্থ নিয়ে মার্কসবাদী কাজকে ঘেদন লমৃদ্ধ করেছে, তেষলি 
সহাজেখ আনীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্বে নার়ীবা্গী টিত্তান্ব পওন- পুজগতিনে 
স্ভোতগা করেছে। 

বিশ্তর্কে ঘমেকেই এরফম মত প্রকাশ করেছেন যে, মার্যসহাল দারীমুক্ডি 
আন্মাকানে হত্াদরশশিক কোলো কাঠামো যোগাদ দিছে পায়ে মা। কেস কে 
বলেছেন মে, মার্ফসবাদ শ্রেপী সংগ্রামের ওপর অভির গুক্ুত্ধব দের-_ মে হনে 
নারীমুদ্তি আন্দোলন উপেক্ষিত হয় । কেউ কেউ বলেছেন রে, জ্যদপার্য পাটি যে 
জম্সা'তয়ের জন্ম দেয় তা পুরস্দতন্রকেই সহান্সতা করে । অনেকে ঝলেছেন ছে, 
যার্কসবাদ হেহেছু বলে যে, নাকিগাত সম্পন্তি থেকেই সব শোষণ-পীয়সের উদ্ধব, 
সুতরাং এই সম্পন্তি ব্যবস্থা উচ্ছেদ করলেই নারী নিপী়নগ শেখ হবার কথা । কিন্ত 
সোভিছেত ইউনিজঙ্গ বা চীনে তার প্রমাশ পাওয়া ধায়নি | আবার আলেকের হাতে, 
যার্কসবাদ যেহেতু মানুদের যুক্তির হতবাদ সুতরাং এর সঙ্গে নাবী মৃত হতবছে 
সম্পর্কিত করা সহবে এবং তার জনা প্রয়োছলীয় তারিক সহমোজন দয়ফাম । কারো 
কারো হতে, একমাত্র মার্কসবাস নারী মুক্ষিকে সঠিক এতিহাসিন্ হেক্কাপটে স্বাপদ 
করতে পারে ইতাদি | 

নারীপ্রন্থ বিবেচনা করতে গেলে এসব বিতর্কের পর্যালোচনা করা শুরুত্ধপৃশ । 
কিপ্ুবি আন্দেক্লন ? শরা্কসবান সম্পর্কে কিছু কিছু সমালোচনাহূলঞ ব্তহোক হছে 
শুরুব আবে হদিও কিন্তু কিছু সমালোচনা বস্তুত হার্কসবাস হিছেহী প্রজামাশা ও 
ভুলজবে হার্ফসকে উদ্ধৃত করে জার সমালোচনায় পর্যায়ে পড়ে | ভছে একো 
বঙাবন হৃজ্যাতন্ ছাড়া, সম্যলোচন্মর সুর থাকলেই হাকে। বুয়া হম বলার 
যে প্রবক্তা কোলে কোনে যাবরসিবাদী বা সযানধান্ততীর হখো আছে, ও হি অন্ত 

হার্কসবাদ ও নারীপ্রনের সম্পর্ক নিয়ে এ্রষ্তসর অঃলেস-বিকর্কে ছিঝে 
সল্োহোগ দেবার প্রধান কারণ হচ্ছে এই হে, বিহাযান সধাজবাসথার পরতিবর্াহের 
জন্য এখন পর্যন্ত সবচেতে শক্ষিশ্লী যতংদর্শিক ছিকক্ষির্েশনা যার্কীয় বিশে 
পন্ভতি ছেকেই পাওয়া হায় । জেলে দেশে বর্ণ, জাতি, জি ও শ্রেণী ছিপীড়জের 
বিরুদ্ধে সবত্েয়ে কার্থকৰ জোবালো ঝট জাসহাজীদ্রেই ৷ বিভাহাজ সারা 


&৮ বা়ী, খুরুঘ ও সহজ 
অর্থনৈতিক, রাষ্ট্র যাবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন যারাই অনুভব করেন 
তাঙ্গেরফেই তাই ঘতাদর্শ হিসেবে মার্কসবাদকে হিসাবের মধ্যে আনতে হয় । সে 
কারণে নারী যুক্তি আন্দোলন তা যে আকারেই হোক শেষ পর্যন্ত যার্কসবাদকে 
উপেক্ষা করতে শারে না। 

বিতর্কের একটি ধায়ার মেজাজ বোঝার জন্য একটি গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা শুরু 
করা যেতে পারে । গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮১ সালে । বইটির নাম থেকেই এর 
বিষয়বন্ত আন্দাজ করা যায় ওয়্যান আযাভড রেডুল্যুশন : এ ডিসকাশন অব দা 
আানহ্যাপি য্যারেজ অব-_মাকার্সিজম আ্যাভ ফেমিনিজয' (নারী ও বিপ্রুব : 
বার্কসযাদ ও নারীবাদের অসুখী বিবাহ সম্পর্কিত আলোচনা) । নাট্যকার, 
পরিচালক, জতিনেত্রী লিডিয়া সারজেন্ট, যিনি এডনেস স্মেডলির ডটার অব আর্থ 
অবলম্বনে নাটকও তৈরি করেছেন, তিনি এই গ্রন্থ সম্পাদনায় দায়িত্ব পালন 
করতেছেন । বইটি প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রকাশকদের পক্ষ থেকে প্রথমেই বলা 
হয়েছে : “আমরা নিপীড়নের সামগ্রিকতা নিয়ে বিশেষত যেগুলো বর্ণ, লিঙ্গ এবং 
শ্রেগীর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সেগুলো নিয়ে উদ্ধিগ্ন । আমরা এমন এক 
বিশ্বের জন্য চেষ্টা করছি যেখানে সকল যানুষ প্রত্যক্ষভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে 
নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন । এরকম এক বিশ্বাস থেকেই এই 
রাহ্ছন্তিক বিতর্ক আনা হয়েছে যে, একটি শক্তিশালী, গণতান্ত্রিক ও এক্যবন্ধ 
সহাজতাস্ত্রিক আন্দোলনের জন্য গভীর আলোচনার প্রক্রিয়ার উপস্থিতি প্রয়োজন । 
জাসলে সমাজতস্ত্রের পথ তো একটাই নয় ।' [লিডিয়া সারজেন্ট (সম্পা), ১৯৮১ 
চ] এসৰ লক্ষা সম্পর্কে সমাজ বুূপাস্তরে আগ্রহী সকলে নিশ্চয়ই একমত হবেন । 

গ্রহ্থের মৃল প্রবন্ধ লিখেছেন অর্থনীতিবিদ হেইডি হার্টম্যান । প্রবন্ধের নাম : "দ্য 
আনহ্যাপি য্যারেজ অব মার্কসিজম আ্যান্ড ফেমিনিজম : টুয়ার্ডস এ মোর প্রোগ্রেসিভ 
ইউন্যিন' | হেইডি বলছেন, 'প্রাথমিক পর্যায়ের যার্কসবাদীরা নারীর শোচনীয় 
অবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকলেও তারা পুঁজিবাদের অধীনে পুরুষ ও নারীর ভিন্ন 
ভিন্ত অভিজ্ঞভার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেননি । তারা নারীবাদী এই প্রশ্নটিকে 
গরুত য়ে আলোচনা করেন না যে, কেন এবং কীভাবে নারী নারী হিসেবে 
নি্দীড়িত হন । তাই হারা নারীর অব্যাহত অধস্তনতায় পুরুষের স্থার্থ চিহ্নিত করেন 
মা । এ, ৫] একটু পরেই হেইভি বলছেন, 'এবং যেহেতু পুঁজি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
নারীকে নারী হিসেবে গড়নের কারণ নয়, সেহেতু এগুলোর সমান্তি নারী 
রর সি লতে পারে 

টু ও ঘার্কনের নামে এই কথাটি বছুলভাবে ব্যবহার করা হয় যে, তারা 
হেই সা দীনের দুল বলেছেন মার্কস একসেলসের কাজের সঙ্গ 

কি আছে তারা এই কথার ত্রাপ্ি নিশ্চয়ই বেয়াল করবেন । মার্কস 


হুষ্ডেতন্ত বিশ্ব : তন্তু, বিভর্তা ভিউ 

এতিহাসিক পর্যায় বা একই সঙ্গে শোষণমূলক শ্রেণীতিত্তিক সমাজের বিফশিত ব্ূপঃ 
যে সমাজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা তুলনায় অনেক বেশি, সেই ক্ষমতা! দিয়ে এই 
ব্যবস্থা যানব সমাজকে অনেক দ্রুত পরিবর্তিত করতে পারে এবং আত্রো 
পরিবর্তনের ভিত্তি নির্যাণ করতে পারে । এই পরিবর্তনের মধ্যে নারী-পুরুষ 
সম্পর্কও একটি, নারীর সামাজিক অবস্থানও একটি । 

হেইডি একই সঙ্গে জেরেটক্কি ও ডালা কস্টার লেখার উদ্ধৃতি দিল্লেছেন ৷ 
জেরেটস্কি পুঁজিবাদের আগে থেকেই যৌন বৈষম্যবাদ (সেক্সিজম) ছিল এই 
নারীবাদী যুক্তি স্বীকার করেছেন বলে হেইডি তার প্রশংসা করেছেন এমনভাবে যেন 
এটা মার্কসবাদীদের ক্ষেত্রে একটি নতুন ঘটনা । জ্ঞেরেটক্কি তার লেখায় 
সঠিকডাবেই বলেছেন যে, “পুঁজিবাদ যৌনবৈষম্য নতুন রূপ নিয়েছে। পুঁজিবাদ 
পরিণত রূপ নেয়ার পরও নারী-পুরুষকে সমানভাবে শ্রমিক হিসেবে গ্রহণ করেনি । 
বরঞ্চ পুঁজিবাদ ঘর, পরিবার ও ব্যক্তিগত জীবনের থেকে কর্মক্ষেত্রকে বিচ্ছিন্ন করে 
ফেলেছে ।' [এ] জেরেটস্ষির কথা অনুযায়ী, নারী আসলে পুঁজির জন্যই কাজ করছে 
পুরুষের জন্য নয়, দৃশ্যমান ঘটনা হলো! নারী পুরুষের জন্য কাজ করছে এবং 
বাস্তব ঘটনা হলো নারী কাজ করছে পুঁজির জন্য ৷ এই দুইয়ের তফাতের জন্য নারী 
আন্দোলনের অনেক শক্তি দিকভ্রান্ত হচ্ছে ।' [এ] 

হেইভি বলছেন, 'একঙ্গেলস, জেরেটক্কি, ডালা কস্টা সকলেই পরিবারে শ্রম 
প্রক্রিয়াকে যপেষ্ট যাত্রায় ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন । নারীর শ্রয় থেকে কে 
লাতবান হয়ঃ নিশ্চয়ই পুজিপতিরা, কিন্তু নিশ্চিতভাবে পুরুষও-_যে স্বামী এবং 
পিতা হিসেবে ঘরে ব্যক্তিকরণকৃত সেবা পায় ।...বিলাসী দ্রবা ভোগ, অবসর সমস 
এবং বাক্তিকবরণকৃত সেবার দিক থেকে পুরুষের জীবনযাত্রার যান মেয়েদের থেকে 
উন্নত ।' [&ঁ. ৯] 

হেইভি আরো সুনির্দিষ্টভাবে যার্কসীয় বিশ্লেষণ কাঠামো সম্পর্কেও প্রশ্ন উত্থাপন 
করছেন । তিনি বলছেন, “মার্কসীয় বিশ্রেষণের বিভিন্ন প্রত্যয় যেমদ শ্রেশী, শ্রমের 
মজুত বাহিনী, ষজুর শ্রমিক ইত্যাদি পরিবারের ভেতরে ও বাইরে নারী কেন 
পুরুষের অধস্তন থাকে তা নির্দেশ করতে পারে না । যার্কসীয় প্রত্ায়গলে) পুঁজির 
758282548 
[এ, ১০-১১]। 

তিনি বিভিন্ন সময়ে যার্কসীয় বিশ্রেষণের যধো যে পরিবর্তন হয়েছে তাকেও 
যথেষ্ট মনে করছেন লা। তিনি বলছেন, “প্রাথমিক পর্যায়ের যার্কসবালী মৃটিতগ্গি 
যেখানে গৃহকাজকে উপেক্ষা করছে এবং শ্রহশক্ষিকে নারীর অংশগ্রহণের উপব 
প্রধান গুরুত্ব দিয়েছে, সেখানে ইদানীংকালের দুটি দৃষ্টিভঙ্গি পৃহকাজকে ওন্ভটা 


৭০ নারী, পুরুষ ও সমাজ 
গুরুত্ব দিয়েছে যে. তা শ্রমবাজারে নারীর বর্তমান ভূমিকাকে উপেক্ষা করেছে। 
এতদসন্েও এই ভিনটি নিপীড়নকে শ্রেণী নিপীড়নেরই আরেকটি ধরন হিসেবে 
বিবেচনা করেছে । এটা করতে গিয়ে সকলেই নারীবাদী ব্যাখ্যার যূল ক্ষেত্র নারী- 
পুরুষ সম্পর্কের ব্যাপারে খুবই কম মনোযোগ দিয়েছে' [এ, ৯]। 

হেইডি পুরুষতস্রের ওপর বেশি জোর দেয়ার পক্ষপাতি, যা তার মতে, 
মার্কসবাদী বিশ্লেষকরা যথেষ্ট গুরুত্ব দেন না। তিনি আবার যনে করেন, এই 
পুরুষতন্্রের বন্তপত ভিত্তি আছে যার মধ্য দিয়ে পুরুষরা পরস্পর এঁক্যবদ্ধ হয়ে 
নারীর ওপর নিপীড়ন চালায় | হেইডি মনে করেন নারীবাদী তত্তের চেয়ে মার্কসীয় 
তত্ত্ব অনেক বেশি বিকশিত এবং দুটোই যদি অপর্যাপ্ত মনে হয় তাহলে নতুন তত্ত 
নির্যাণের দিকে যেতে হবে |এ, ২৫-৩২]। 

ছেইতি শেষ কথা বলেছেন এভাবে : “সাধারণভাবে পুরুষতন্ত্র ও পুঁজিবাদের 
অধীনে পুরুষের যে অবস্থান রয়েছে, সেটাই তাদেরকে সহমর্মী বিকাশের মানবিক 
প্রয়োজন এবং তা পূরণের জন্য সমতাধর্মী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ গঠন উভয়ের 
প্রতি স্বীকৃতিদানে বিরত রাখে । কিন্তু আমরা যদি তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিও করি 
তবুও পুরুষেরা সন্তাব্য লাভ ও ক্ষতি হিসাব করে স্থিতাবস্থা চাইতে পারে। 
পূরুষদের শৃঙ্খল ছাড়াও আরো বেশি কিছু হারাতে হতে পারে ।...নারীবাদী 
স্মাজ্ত্ত্ত্রী হিসেবে আমাদের এমনভাবে কাজ সংগঠিত করতে হবে যা একই সঙ্গে 
প্রুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্াম এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্তামকে বিকশিত করতে 
পারে । আমাদের জোর দিতে হবে এই বলে যে, এমন সমাজ আমরা নির্মাণ করতে 
চাই, যেখানে. পারস্পরিক নির্ভরতার স্বীকৃতিতে মুক্তি থাকবে -_লঙজ্জা নয়, যেখানে 
প্ফুণ্ষ্রে ভুল হুক্তিকে নারী সমর্থন দেয়া অব্যাহত রাখবে না' (এ, ৩৩]। 
কষ তাত্বিক কঠামোরু জন্তরক্ত করবার ওপ্র গুরুত্ব নিয়েছেন ! তীব্র মতে, 
শাকশ্র্দী ফৌনভা নিয্রঙ্ণের মাধ্যছে তার আধিপত্য বিস্তার কারে ই, ৭২-৯০]। 
মবর্কসবাদ ও নাকরবাদকে অভিন্ন তাত্তিক কাঠাযোস্ব স্থাপনের ওপর গুরুত্ব দেন 
জনকে এই তন্তু কেন্দ্রীয় প্রত্যন্ত হিলেকে নিয়ে উৎপাদন সম্পর্ককে বিশ্লেষণ 
করবে ৫. 88-৭2]। 
মান্য প্রত্যান্তেলে শুধু লিঙ্গ-অন্থ নর, বর্ণ অন্ধও বটে এবং নারীবাদের 
হজনলে' বর্-শন্ক এবং কখনো কখনো শ্রেজী-ত্থ । 


যুদ্ধোত্তর বিশ্ব : তত্ব, বিতর্ক ৭১ 

প্রোরিয়া বলছেন, শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ঠা্গ নারীর মধ্যে যতখানি সংহতি দেখা বায় 
তার চেয়ে অনেক বেশি সংহতি দেখা যায় শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও নারীর মধো । লিঙ্গের 
চেয়ে বর্ণ এখানে অধিক গুরুতৃপূর্ণ । সে জন্য, তার মতে, কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদী তন্বৃফে 
বিবেচনার মধ্যে না এনে কোনে কার্যকর নারীবাদী আন্দোলন সম্ভব নয় [এঁ, ৯৫- 
১০০] । 

ক্যারল এরলিখ সমাজের ক্ষমতার সম্পর্ককেই সকল নিপীড়নের কেন্ত্ 
হিসেবে বর্ণনা করেছেন । দমনমূলক এই ক্ষমতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ থেকে শ্রেণী, 
বর্ণ, লিঙ্গবৈষমা বোঝা সন্তব । তার মতে, সবরকম কেন্দ্রীভূত, হায়ারার্কিক্যাল 
সংগঠন ডেঙে ফেলার জন্য নৈরাজ্যবাদী নারীবাদী তত্বই বেশি কার্যকর [এ. ১১২- 
১৩০]। 

সান্ত্রা হার্ডিং মনে করেন যে, পুরুষতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের শেকড় শুধুমাত্র 
পরিবারের ভেতর লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজনের মধ্যেই প্রোথিত নেই, এটি একই 
সঙ্গে প্রোথিত আছে সামাজিক ব্যক্তির জৈবিক ও মনোজাগতিক জগতের মধ্যেও । 
পুরুষতন্ত্র এবং পুঁজির এঁক্য বুঝতে পারলে এটাও বোঝা সম্ভব যে, পুরুষের পক্ষে 
কাউকে শ্রেণী ও লিঙ্গ নিপীড়ন থেকে যুক্ত করা সম্ভব নয় । শুধুমাত্র পুরুষতস্ত্রের 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নয়, সবরকম নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাই নারীকেই নেতৃত্ব 
দিতে হবে [&, ১৪০-১৬০]। 

আজিজাহ আল হিবর্ি মনে করেন, পুঁজিবাদ হচ্ছে পুরুষতস্ত্রের বিকশিত 
বূপ। নিজের অযরত্ের জন্য পুরুষের যে আকাতক্ষা সেখান থেকেই নারীদেহ 
নিয়ন্ণের চেষ্টা । একই বোধ থেকে উৎপাদনের উপায় এবং পুনরুদ্পাদনের উপায় 
দুয়ের উপরই পুরুষ তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে । আজিজ্ঞাহ আরো! মনে করেন 
যে. পুঁজিবাদের চেয়ে মার্কসবাদ অন্দর এই কারণে যে, তা কিন্তু পুরুষের শোহণ 
থেকে অন্য পূরুষনের মুক্ত করতে পারে । কিন্ত মার্কসবাদ নারীবাদ নয় এ জন্যই 
তা নারীকে হুক্ত করতে পারে না। পুজিবাদ, বর্ণবাদ, সাম্াজ্যবাদসহ সবরকম 
জনুধাবেন করতে হবে [এঁ, ১৭০-১৯৪] 

সম্পাদক লিভিয়া সারজেন্ট বাষপস্থীদের যধোই সাংগঠনিক বা তান্তিক কাজে 
নাব্রী-পুরুষ শ্রযবিভ্যজনের অভিযোগ করেছেন । তিনি বলেছেন, এসব ক্ষেত্রেও 
মেয্রেরা উদ্যোগ বা নেতৃত্ব ভূমিকা নিতে গেলে পুরুষরা তাদের কথা শুলত্তে চাষ 
না। মেয়েরা নিজেরা বক্তব্য দেয় না, পুরুষ বক্তাদের নায় ঘোষণা করে, চা 
বানানো, অফিস ঠিক রাখা, টাইপ করা ইত্যাদি কাজেই যেপ্রেছের দেখা যাক বেশি 
[এঁ, ভূমিকা] ৷ 

এই অডিষোগ একটু অভিরন্িত শোনালেও পুরুষ্ব প্রধান অধিকাংশ বাজ 


খ২ নারী, পুরুষ ও সমাজ 
সংগঠনেই দারীর অবস্থান বে প্রান্তিক সেটা কমবেশি সত্য ৷ তবে এ অবস্থার 
পরিষর্তনও দেখা ্বাচ্ছে। শিল্পোন্নত দেশগুলোতে বিপ্রুবী সংগঠনগুলোতে নারী 


্রধান্য বর্তমানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বটে । 
নানীপ্রশ্ন আলোচনায় মার্কসবাদের সীমাবদ্ধতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলেছেন 
ধিশেল ব্যারেট, জন্য একটি গ্রন্থে (মিশেল, ১৯৮৭] | মিশেল মানব মুক্তি ও সাম্যের 


জদ্য বিভিন্ন লড়াইয়ের যধ্যে যে অভিন্ন এঁক্যসূত্র আছে তা স্বীকার করতে 
ডিধাস্িত । শ্রেণী, বর্ণ, লিঙ্গ বৈষম্যবিরোধী লড়াইয়ের মধ্যে এক্যের পরিবর্তে বন্ই 
তার দৃষ্টিতে বেশি । ব্যারেট 'সাম্য' ধারণাটি যে মার্কসবাদের আগে বৃর্জোয়াদের 
মাধামেই এসেছে, সে ব্যাপারে জোর দিতে চান এবং এ থেকে তার সিদ্ধান্ত যে, 
সাহা মানবতা ইত্যাদি যার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে বুর্জোয়া । মার্কসের তরুণ ও পরিণত 
বয়সের পার্থক্যের ওপর জোর দেয়াতেও তিনি অনেক সময় দিয়েছেন । 

তার বক্তবা, উনিশ শতকে নারী মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলসের 
সমাজতস্ত্রের খুব যোগাযোগ খুঁজে পাননি । নারী অধিকারের কথা বলেও যারা 
পুঁজিবাদী শোষণ রক্ষায় উৎসাহী এঙ্গেলস তাদের সমালোচনা করায় তিনি সিদ্ধান্তে 
এসেছেন যে, ধারা নারী অধিকারের কথা বলে এঙ্গেলস তাদের ভালো চোখে 
দেখছেন না |এ, ৪৬]। 

যার্কস পুঁজিবাদ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তার যে নিয়ম, প্রবণতা, ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করেছেন তাতেও যে মিশেল বিদ্রান্ত হয়েছেন তা বোঝা যায় 
শ্রশক্তিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি ও নারীর গৃহকাজের মূল্য সম্পর্কে আলোচনায় । 

মিশেল অভিযোগ করছেন যে, নারীর গৃহকাজের মূল্য মার্কস স্বীকার করেননি 
এবং শ্রমর্শক্তিতে নারী ও শিশুদের অস্তভূক্তিতে পুঁজিবিরোধী লড়াই দুর্বল হয়েছে 
বলে মার্কস যনে করেন | নারীর গৃহকাজের কোনো মূল্য আছে বলে মার্কস স্বীকার 
নিরাকার উনি 

তাই? 

পুঁজিবাদ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্কস পুঁজিবাদে কোন ধরনের শ্রমশক্তি মূল্য 
তৈরি করে কিংবা পুঁজি পুণ্তীভবনে ভূমিকা পালন করে সে আলোচনা করেছেন 
পুক্িবাদে শ্রষশক্তির সেই ধরনের ব্যবহার উৎপাদনশীল বলে বিবেচিত হয়, যা 
উদ মূল্য সৃষ্টি করতে পারে । কোনো কাজ তা সমাজের জন্য যতই 
হোক না কেন, উদ মূল্য সৃষ্টি করতে না পারলে পুঁজিবাদী কাঠামোর চোখে তা 
অনুৎপাদনমীল । পুঁজিবাদ তার বিকাশের প্রক্রিয়ায়, সকল শ্রমশক্তিকে পণ্যে 
পরিনত করবার নাধ্যযে পুঁজির অধীন নিয়ে আসে ও তাকে পুঁজি বর্ধনের মতো 
উপদেনশীল রূপ নেয় । এই অর্থে পৃঁজিবাদে বিক্রির জন্য অস্ত্র তৈরিতে নিয়োজিত 


হুন্ধোভর বিশ্ব : তন্ত, বিতর্ক ৭৫ 
শ্রমশক্তির মূল্য আছে; কিন্তু জনগণের শিক্ষার জন্য নিয়োজিত কোনো ব্যজির 
শ্রমের মূল্য নেই ৷ এমনকি মার্কসের শ্রমও পুঁজিবাদ কাঠামোতে অনুৎপাদনশীল। 

পুঁজিবাদের কাঠামো কিভাবে কাজ করে তার বিশ্লেষণ করবার অর্থ সেটা 
মার্কসের নিজস্ব মতামত বা অবস্থান নয় । শ্রমবাজারে নারী ও শিশুর অন্তর্ভুক্তির 
প্রশ্নও তিনি বিশ্রেষণ করেছেন । নারী ও শিশুর অন্তর্ভুক্তি পুঁজির মালিকদের বিরাট 
স্বস্তির কারণ ছিল এই কারণে যে, তারা পুরুষতস্ত্রকে বাবহার করে নারীর মঞ্জুরি 
আরো কম স্তরে নির্ধারণ করতে সক্ষম ছিল । যে কারণে নারীকে শ্রমিক হিসেবে 
পুঁজির বিরুদ্ধে ও নারী হিসেবে পুরুষতস্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে হয়েছিল । 
নারী এই সামাজিক অবস্থান ও ভূমিকার পরিবর্তনের পেছনে পুজ্ির বিকাশের 
ভূষিকা নির্দেশই ছিল মার্কসের যূল মনোযোগের বিষয় । 

সমাজতন্ত্রী নারীবাদী হিসেবে পরিচিত জিল্পাহ আইজেনস্টাইন 
তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছতার সঙ্গে নারীবাদ ও মার্কসবাদের বিষয়গুলো পর্যালোচনা 
করেছেন এবং সমশ্থিত তত্ত্ব দাড় করানোর চেষ্টা করেছেন । 

তিনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিবাদ ও পুরুষতন্ত্রের সম্পর্ক অর্থাৎ পুঁজিবাদের 
শ্রেণী কাঠামো এবং লিঙ্গ কাঠামোর মধ্যকার দ্বাস্বিক সম্পর্ক নির্দেশ করতে গিয়ে 
'পুঁজিবাদী পুরুষতস্ত্র' শব্দবদ্ধ ব্যবহার করেছেন৷ তার মতে, সমাজতাস্ত্রিক 
নারীবাদ একক মার্কসীয় ব্যাখ্যা ও বিচ্ছিন্ন বিপ্রুবী নারীবাদী তন্বের অসম্পূর্ণতা দূর 
করতে সক্ষম (জিল্লাহ, ১৯৭৯, ৫]। 

জিল্লাহ মনে করেন, সমাজে নারীর অধস্তনতা ও নিপীড়ন বোঝার জন্য 
মার্কসের শোষণ ও বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব খুবই প্রাসঙ্গিক । তিনি বলেছেন, "আমি 
বিশেষভাবে তার বিশ্লেষণ পদ্ধতির ব্যাপারেই উৎসাহী । শোষণ তত্বে যেভাবে আছে 
ঠিক সেভাবে শ্রেণী ও শ্রেণীদ্বন্দবে নামিয়ে আনা নয়, প্রয়োজন বিচ্হিন্নতার তবে 
দ্বান্বিক পন্ধতিকে নারীর নির্দিষ্ট বিপুবী শক্তি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা' [এ ৭|। 

জিল্লাহ মনে করেন, সন্তান উৎপাদনকে ঘিরে মানবজাতির প্রথম শ্রমবিভাজন 
নারী ও পুরুষের মধ্যেই যে হয়, তা যার্কস এঙ্গেলস জার্ধান ভাবাদর্শে স্বীকার 
করলেও পরে তাকে আর সম্প্রসার্রিত করেননি । এই শ্রমবিভাজন থেকে প্রথম হন্ 
নারী-পুরুষের মধ্যেই সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তাত্তিক কাঠাষো না দাড় 
করানোর ফলে পুনরুৎপাদন ঘিরে নারীর তৎপরতাকেও কোনো! সমস্যা হিসেবে 
দেখা হয়নি [এ, ১৪]। 

নারী-পুরুষের জৈবিক অস্তিত্ব বিভাজনের ওপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব আান্বোপের 
বিষয়েও জিল্লাহ একমত নন । তিনি বলেছেন, “মার্কসীর ব্যাথ্যা নারী নিপীড়নের 
নিদিষ্ট দিক পর্যন্ত অগ্রসর হয় না, কিন্তু অন্যদিকে ব্েডিক্যাল নারীবাদের (শুলামিথ) 
ফায়ারস্টোনের ব্যাখ্যায় আমাদের অর্থনৈতিক অস্তিত্রে এতিহাসিক নিরদিষ্টতা ও 


থটি দারী, পুরু ও সমাজ 
সার পূর্ণ উপলব্ধি পাওয়া যায় না। পুরুষতন্্র এখানে সাধারণীকৃত অনৈতিহাসিক 
ক্ষমতা কাঠামো হিসেবেই বর্ণিত হয় ।' [এঁ, ১৯] 

শলামিথ যেভাবে নারী মুক্তিকে প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল করেছেন, যেভাবে 
নারী যুক্তিকে পুনরু"পাদনযূলক জৈবিক ক্ষমতা থেকে নারীর মুক্তির সমার্থক 
হিসেবে দেখেছেন, তাকে জিল্লাহ বলেছেন 'নেতিবাচক স্বাধীনতা” । জৈবিকভাবে 
নারী ও পুরুষের শরীর ভিন্ন, কিন্তু তার বৈষম্যমূলক অবস্থা সামাজিক । তার মতে, 
পুরুষতস্ত্রকে নিছক জৈবিক ব্যবস্থা হিসেবে নয়, একে দেখতে হবে সুনির্দিষ্ট 
ধ্রতিহাসিক পটভূমিতে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে [এ, ১৯-২১]। 

জিল্লাহ জোর দিয়েছেন পুঁজিবাদ ও পুরুষতন্ত্রকে অবিচ্ছিন্নভাবে দেখার ওপর; 
যা শ্রেণী, লিঙ্গ, ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিক ও মজুরি শ্রম, পরিবার ও 
অর্থনীতি, ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক, মতাদর্শ ও বস্তুগত অবস্থা সবকিছুকে 
অবিচ্ছিন্নভাবে দেখবে | তার মতে, সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ ক্ষমতাকে দেখবে তার 
শ্রেণী ভিত্তি ও পুরুণতান্ত্রিক শেকড়ের ভেতর [এ, ২২-২৩]। তাই সমাজতান্ত্রিক 
নারীবাদ বিপ্রবী সংগ্রামে নারীর ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দেয় খুব বেশি । 
সমাজতান্ত্রিক ও রেডিক্যাল নারীবাদীদের সংলাপের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। 
মধ্যেই আটকে আছে, যারা মনে করেন যে, পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যেই তাদের 
যুক্তি সম্ভব এবং এই মুক্তি যানে নিছক কিছু অধিকার প্রতিষ্ঠা-সমান মজুরি 
ইত্যাদি । যে মতবাদ নারীর অধস্তনতার সঙ্গে কাঠামোর সম্পর্ক দেখায় না। 
[লিভিয়া (সম্পা.), ৩৫০-৩৬০] 

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে নারীর অবস্থা পরীক্ষা ও তা নিয়ে বিতর্কের 
জ্বারেকটি সংকলন এবানে উল্লেখযোগ্ [সোনিয়া করুকস প্রমুখ (সম্পা.), ১৯৮৯|। 
এখানে তূযিকাতে প্রথমেই বলা হচ্ছে, “আমাদের অনেকেই এই তত্তের অংশীদার 
যে. নারী নিপীড়নের প্রধান উৎস হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পরিবার | অন্য 
অনেকের মতে, বুর্জোয়া পরিবার ও সম্পত্তির চেয়ে নারীর যৌনতা ও 
পুনকুদৎপাননের শক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ অনেক বড় কারণ । কিন্তু আমরা সকলেই 
এমন তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্টবোধ করি যা পর্যায়ক্রমে শ্রেণী, বর্ণ ও লিঙ্গ নিপীড়নকে 
উচ্ছেদ করবে' [এ. ৯|। 

বন্ত্ুত শেষের বাক্যটি খুব গুরুত্বপূর্ণ । যদি শেষের কথাটিতে একটি একযত 
হয় তাহলে ষে কোনো বিতর্ক, আলোচনাকে অর্থপূর্ণ পরিণতি দেয়া যায় । 

উপরের আলোচনা থেকে লক্ষণীয় যে, মার্কস একঙ্গেলসের বিরুদ্ধে 
নারীবানীদের উত্থাপিত সমাপ্গোচনার মধো অনেক তফাৎ আছে, তফাৎ আছে 


যুদ্ো্তর বিশ্ব : তব, বিভর্ফ ৭৫ 
গুরুত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে, তফাৎ আছে লক্ষ্যের ক্ষেত্রেও । যেয়ন, নারীবাদীদের যে 
অংশটি পুঁজিবাদের সঙ্গে নারী অধস্তনতার সম্পর্ক বুঝতে অক্ষম কিংবা যারা নারী 
মুক্তি বলতে শ্রমবাজারে নারীর অবাধ অংশগ্রহণ পর্যন্ত বোঝেন এবং তার জন্য 
অংশগ্রহণ ইত্যাদি বাস্তবায়নই মূল লক্ষ্য বলে বিবেচনা করেন, সমাজ্জের কোনো 
রকম বিপ্ুবী বূপাস্তরের ব্যাপারে তাদের আগ্রহী থাকার কথা নম্ন ৷ এদের কাছে 
শ্রেণীপ্রশ্ন খুব বিরক্তিকর এবং সে হিসেবে নারী সমাজের যে বড় অংশটি 
শ্রেণীগতভাবে নিপীড়িত তাদের জীবন স্পর্শ করতেও তারা অক্ষম এবং অনিচ্ছুক । 
এঁদের কাছে মার্কসবাদ শুধু নয়, যে কোনো মতবাদ বা উদ্যোগ যা সম্পত্তি সম্পর্ক 
ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় আঘাত করে তা গ্রহণযোগ্য হয় না । সম্পত্তি, শ্রেণী বা বর্ণবৈষম্য 
থেকে প্রাপ্ত সুবিধা নিয়ে এদের অনেকে সম্পত্তিহীন বিপুল অধিকাংশ নারীর চেয়ে 
সম্পন্তিবান নিপীড়ক পুরুষের সঙ্গেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন বেশি। 

অন্যদিকে, যারা রেডিক্যাল নারীবাদী হিসেবে পরিচিত তাদের অধিকাংশ 
নারীপ্রশ্ের সঙ্গে সামাজিক-রাজনৈতিক এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপট যুক্ত করে এখনো 
সামগ্রিক তাত্তিক কাঠামো দীড় করাতে পারেননি । শুলামিথ ফায়ারস্টোন এ 
ব্যাপারে অনেকখানি কাজ করেছেন । যদিও তিনি যে সমাজকে নারী মুক্তির জন্য 
লক্ষা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন তা পুঁজিবাদ নয় এবং তিনি নিজেও "নারীবাদী 
সমাজতন্ত্র প্রত্যয় ব্যবহার করেছেন । অর্থাৎ ব্রেডিক্যাল নারীবাদী বলে কথিতদের 
অনেকে মার্কসবাদকে নারী মুক্তির জন্য যথেষ্ট ভিশ্তি হিসেবে গ্রহণ না করলেও 
পুঁজিবাদ উচ্ছেদকে তারা নারী মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাজ বলেই গ্রহণ করেছেন, 
এবং সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা তাদের লক্ষ্যের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে সেটি 
পরিবর্তনের ওপরও তারা অনেকেই জোর দিচ্ছেন । 

রেভিক্যাল নারীবাদীরা মূল গুরুত্বারোপ করছেন নারী-পুরুষের জৈবিক 
ভিন্নতার ওপর । এই পার্থক্যকে বৈষম্য ধারণা পর্যস্ত যারা নিয়ে যাচ্ছেন অর্থাৎ যাবা 
মনে করছেন নারী-পুরুষের শারীরিক পার্থক্য একট! বৈষম্যমূলক বাাবস্থার সৃষ্টি 
করছে, তারা নিজেরাও, একটা জটিল ধারণাগত সমস্যার মুবোমুখি হচ্ছেন । সেটা 
হলো, যদি বলা হয় পুরুষ তার জননেন্দ্রয়ের কারণেই নারীর ওপর আধিপত্য 
বিস্তার করতে পারছে কিংবা যদি বলা হয় সন্তান ধারণের ক্ষমতা এবং ভূমিকার 
কারণেই নারী দুর্বল বা নিকৃষ্ট অবস্থানে পতিত হচ্ছেন তাহলে এই কথা 
পুরুষতন্ত্রের অনেক ধারক-বাহকের সঙ্গেই মিলে যায় । এরিস্টটল থেকে শুকু করে 
বিভিন্ন ধর্ম, দর্শন, অর্থশান্ত্রের মধ্য দিয়ে এই ধারক-বাহকেরা এই কথাটাই বলতে 
চান যে, শারীরিক কারণেই নারী দুর্বল, চিন্তাশীলতা ও অনেক পরিশ্রমের কাজে 
অক্ষম; গর্ভধারণ করতে হয় বলে তার পক্ষে অনেক কাজই করা সম্ভব নয় । 


লড়াইটা তাহলে কোথায়, কীভাবে? 

আন্দ্রে দোওরকিন নারী নিপীড়নের একটি প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে সঠিকভাবেই 
পর্নোগ্রাফিকে চিহ্নিত করেছেন কিন্ত এর পেছনে মূল কারণ হিসেবে তিনি মনে 
করছেন পুরুষের শরীর থেকে উদ্ভূত মনস্তত্ব ।আন্দ্রে দোওরকিন, ১৯৮৪] । 

এই প্রশ্নটি জটিল হলেও কোনোভাবে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয় যে, নারী- 
পুরুষের শারীরিক কারণের এই পার্থক্য থেকেই কি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক 
বৈহম্যের উত্তব নাকি সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকেই শারীরিক 
পার্থক্য একটি বৈষম্যের ব্ূপ লাভ করে? পুরুষতত্ত্র রাজনৈতিক মতাদর্শিক ও 
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যেভাবে কাজ করে তা কি নিছক শরীর থেকে উত্তৃত না তার 
সামাজিক শেকড়ই অধিক গুরুতৃপূর্ণ? পার্থক্য এবং বৈষম্য যে এক নয় সেটা 
এখানে খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করলে বিষয়গুলো আরো সহজ হয়ে ওঠে। 
পার্থক্য জৈবিক কিন্তু তা বৈষম্যের জন্য ব্যবহৃত হয় সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 
কারণে, শাসন-শোষণের প্রয়োজনে । বৈষম্যের বস্তগত ভিত্তি দূর করতে পারলে 
মানুষ তার সৃষ্টিশীলতা ক্ষমতা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিকাশের ব্যবহার এমনভাবে 
করতে সক্ষম হবে যাতে জৈবিক পার্থক্য (লিঙ্গ, বর্ণ) কোনো বৈষম্য সৃষ্টি করতে না 
পারে । 

মার্কসবাদী-নারীবাদী ও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী, যারা প্রধানত নারী ঘুক্তির 
কর্সূচিকে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভিত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত করেন, এবং 
সাধারণভাবে মার্কসীয় বিশ্রেষণ পদ্ধতিকে গ্রহণ করেন তারাও মার্কস এঙ্গেলসকে 
সমালোচনার উধের্ব রাখেননি । তবে এই সমালোচনায় নারী মুক্তি আন্দোলনে 
মারসবাদের শক্তিশালী প্রাসঙ্গিকতা খারিজ করে না, বরঞ্চ তাকে আরো 
প্রাসঙ্গিকভাবে দীড় করানোর চেষ্টা করা হয়। 

মাক্সবাদী নারীবাদীদের সমালোচনার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ৃপূর্ণ দিকটি হচ্ছে, 
নারীর পারিবারিক ও গাহস্থ্ শ্রমকে পুঁজিবাদ বিশ্রেষণে হিসাবের ঘধ্যে না আনা । 
শ্রষিক বলতে প্রধানত পুরুষকে বোঝানো । বলা হয়, শোষণতত্তেরে ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে শ্রেণী শোষণ ও নিপীড়নের ওপর একক গুরুত্ব দেয়া হরেছে, লিঙীয় 
নিপীড়নের দিকটি সে কারণে যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি । একই কারণে পরিবারের 
ভেতরে ও বাইরে নারী-পুরুষের সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের মধ্যে যে পুরুষতান্ত্রিক 
উপাদানগুলো সক্রিয় থাকে সেগুলোও যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি । গুরুত্ব পায়নি সন্তান 
ধারণ, পালনের ঘধ্ো নারীর শ্রমের ও নারী শোষণের দিকটি, গুরুত্ব পায়নি গার্হস্থ্য 
শ্রমে নারীর একক ও বৈষম্যমূলক অংশগ্রহণের দিকটি | বলা হয়, নারীর শরীর 
এবং নারী হওয়ার কারণে তার শোষণ ও পীড়নের দিকটি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে 
শোবণতন্ত্রের কাঠামোর অভতর্ভক্ত লা হওয়ায় তা সমাজের সামগ্রিকতা ধারণ করতে 
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ব্যর্থ হয়েছে । 

এইসব সমালোচনার গুরুত্ব অস্বীকার করা যাবে না । তবে এখানে আরো কিছু 
বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন । 

প্রথমত, মার্কসবাদকে একটি ধর্মীয় মতবাদ এবং মার্কস-এঙ্ষেলসকে 
প্শীব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করলেই কেবল আমরা এঁতিহাসিক-সামাজিক 
পরিপ্রেক্ষিত থেকে যুক্ত, পরিস্থিতিকাল নির্বিশেষে 'পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত একটি মতবাদ 
হিসেবে বর্ণনা করতে পারি । সেক্ষেত্রে সকল পরিস্থিতিতে উদ্ভূত দ্ন্বসমূহ সম্পর্কে 
মার্কস-এঙ্গেলসের বিশ্রেষণ প্রত্যাশাও সঙ্গত হতে পারে । 

মার্কসবাদী হিসেবে পরিচিত অনেকেও মার্কস-এক্গেলসের বিভিন্ন লেখাকে, 
পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা না করেই সকল ক্ষেত্রে কার্যকর বলে মনে করেন । এবং 
সকল পরিস্থিতিতেই প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা না করে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের 
উদ্ধৃতির ওপর নির্ভর করেন । আবার অনেক সমালোচকও মার্কস-এক্ষেলসের 
'ক্রটি', 'অপ্রাসঙ্গিকতা' দেখাতে গিয়ে কেন সকল পরিস্থিতির জন্য প্রযোজ্য কিংবা 
সবদিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বিশ্রেষণ মার্কস-এঙ্গেলস করেননি তা নিয়ে অভিযোগ 
তোলেন । আপাত বিরোধিতা সন্ত্বেও এই দুই দলের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির এক্য তাই 
তাৎপর্যপূর্ণ । যে কোনো মতবাদ বিচারের সময় এটা বিবেচনা জরুরি যে, যে 
কোনো ব্যক্তি যতই মেধাবী বা ক্ষমতাশালী হোন, তারা তাদের সময় ও এতিহাসিক 
সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত দ্বারা সীমাবদ্ধ । যে কোনো ধ্যান-ধারণা, যতবাদ সমাজ- 
অর্থনৈতিক বিকাশ ধারার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রবণতার সঙ্গে দ্বান্বিকভাবে 
সম্পর্কিত । এই চিন্তার পদ্ধতির জন্যও আমরা আবার মার্কসের কাছে খণী | সেই 
পদ্ধতিতেই মার্কস-এঙ্গেলসের বিশ্েষণের শক্তি ও সীমাবদ্ধতাও পর্যালোচনা করা 
দরকার । 

দ্বিতীয়ত, বর্তমানে আমরা যে ধরনের 'উত্তর-উপনিবেশ' পুঁজিবাদী 
বিশ্বব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত প্রান্তস্থ, রাজনৈতিকভাবে 'স্বাধীন', একটি দেশে বসবাস 
করছি এই ধরনের রাষ্ট্রের কোনো অস্তিত্ব মার্কসের সময় ছিল না । “তৃতীয় বিশ্ব' 
বলেও কোনো কিছু ছিল না তখন । মার্কস তবন পুঁজিবাদের কেন্দ্র একটি দেশে 
বসে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বিকাশধারা পর্যালোচনা করেছেন, সমাজ বিকাশের 
নিয়ম অনুসন্ধান করেছেন । সেই অনুসন্ধান থেকে তিনি যে সিদ্ধান্ত টেনেছেন, 
বর্তমান পুঁজির পুষ্ীভবন ক্রিয়া ও তার বিকাশধারা তাকে সঠিক প্রমাণিত করে । 
কিন্তু উত্তর উপনিবেশ প্রান্তস্থ একটি দেশের নিজস্ব গতিশীলতা অনুভব করতে 
গেলে বর্তমান সময়ের একজন বিপ্রবীকে অনেক বিশ্রেষণই নিজেকে যোগ করতে 
হবে। বর্তমান সময়ের অনেক বাস্তবতা, ঘম্ছেরই উদ্ভৃতিযোগ্য অংশ মার্কস- 
এঙ্গেলসের লেখায় পাওয়া যাবে না। 
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তত্তীয়ত, মার্কস আমাদের বর্তমান সময়ের জগৎ বিশ্রেষণে খুবই জরুরি এ 
কারণে নন যে, তিনি আমাদের প্রশ্নের উত্তর লিখে যাবার মতো ধর্মগ্রস্থ দিয়ে 
গেছেন । প্রাসঙ্গিক এ কারণে ষে, সমাজ-_তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দেখার 
বিশ্লেষণের যে পদ্ধতি তিনি ও এঙ্গেলস নির্মাণ করেছেন সেই পদ্ধতিই আমাদের 
সবচেয়ে কার্যকরভাবে নিজেদের অবস্থান উপলব্ধি এবং মানবিক মুক্ত ও উন্নত 
ভবিষ্বাৎ নির্ধাণের লড়াইকে সৃত্রবন্ধ করতে সাহায্য করে । 

উনিশ শতকে যখন নারী পূর্ণাঙ্গ মানুষ কিনা এ নিয়ে সন্দেহ-সংশয় মানব 
সঘাজের চেতনার প্রধান দিক, যখন নারীপ্রশ্ন নিছক নারী যে মানুষ সেটাকে কেন্দ্র 
করেই আলোচনা বিতর্কের জন্ম দিচ্ছে, সে সময় মার্কস-এঙ্গেলস মানব শৃঙ্খলের 
অন্যতম অঙ্জ হিসেবে, নারী হিসেবে নারীর শৃঙ্খল এবং মানব যুক্তির অপরিহার্য 
জঙ্গ হিসেবে লারী হিসেবে নারীর যুক্তিকে নির্দেশ করেছিলেন । মার্কস-এনঙ্গেলস 
ভাদের যুক্তির মতবাদ নির্মাণে, পুঁজিবাদ বিকাশের নিয়ম অনুসন্ধান এবং উৎপাদন 
ও পুনরুদ্পপাদনকে কেন্দ্র করে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের স্বরূপ ও 
গতিশীলতা নির্দেশ করবার মধ্য দিয়ে ক্রমেই অগ্রসর হয়েছেন । এঙ্গেলসের 
পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পততি ও রাষ্ট্র গ্রন্থটি মার্কস এঙ্গেলসের সামগ্রিক চিস্তার অংশ 
হিসেবে বিশেষভাবে নারীপ্রশ্ন নিয়েই আলোচনা করে । 

বিয়ে ও পরিবারকে শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা ও তাকে 
মহিমাস্থিত করার দৃষ্টিভঙ্গিকে তারা খারিজ করেছেন আগেই [কমিউনিস্ট 
ইশতেহার, ১৮৪৮] । দেখিয়েছেন কিভাবে বিয়ে ও পরিবার এবং সেই সূত্রে নারী- 
পুরুষ সম্পর্ক, নারীর অধস্তনতার ধরন ক্রমে পরিবর্তিত হয়েছে এবং কিভাবে ক্রমে 
সমাজ বিকাশের মধ্য দিয়ে নারীর যুক্ত ব্যক্তি হিসেবে উ্থানের শর্ত পরিপ্ হচ্ছে । 
পরিবারের হধ্য দিয়ে নারীর অবস্থান, নারী-পুরুষ দ্বন্দ, নারীকে অধস্তন রাখার জন্য 
ধর্মের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ও তারা তাদের বিশ্রেষণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন । 

স্কারপরও ভারা স্থাভাবিকভাবেই সম্পূর্ণ ছিলেন না । তবুও তাদের সময়কাল 
তো বটেই এমনকি তারও পরে শতাধিক বছরে নারীপ্রশ্নে মার্কস-এঙ্গেলসের 
বিশ্রেষর্পী কাঠামোই নারীকে মুক্ত করবার কার্যকর দিকনির্দেশনা দান করেছে । সে 
জল রুপ বিপ্ুব থেকে শুরু করে সকল মার্কসীয় ঘরানার বিপ্লুবের পরই নারীর 
অধন্তনতা দূর করবার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কার্যকর গুরুত্বের সঙ্গে । 
সেখানে ভ্তারপরও যেসব সমস্যা সৃষ্টি হয় সেগুলো থেকেই আমরা উপলব্ধি করি 
প্রতিটি কালের নুক্তির কর্মসূচিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আরো অনেক বিষয়ে 
পরীবততর মনোষোগ দেয়া দরকার । মার্কস এঙ্গেলস এ ক্ষেত্রে আমাদের সহায়তা 
করবেন বিশ্লেষণ পদ্ধতি নিয়ে, তাকে কার্যকর ও পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী তাত্বিক ও 
প্ায়োপিক সংযোজন করতে হবে আমাদের নিজেদেরই | 


সুদ্ধোতর বিশ্ব: ভল্ব, ব্তির্ঝ দ্ 
এই অভিযোগ ঠিক যে, মার্কস পুঁজির বিকাশের নিয়ম, সামাজিক বৈষযোর 
মনোযোগ দিয়েছেন নারীপ্রশ্ন বিশ্লেষণে ততটা সময় দেননি । এবং তার সামগ্রিক 
বিশ্লেষণ কাঠামোতে সে সময় নারীর গার্হস্থ্য শ্রম, নারী-পুরুষ সম্পর্কের মতো 
জটিল বিষয়গুলো আসেনি । এর ব্যাখ্যা সম্ভব ।কিন্তু তা ঘেকে যদি এরকম সিদ্ধান্ত 
টানা হয় যে, মার্কসীয় বিশ্রেষণ পদ্ধতি দিয়ে নারীপ্রশ্ন ব্যাখ্যা করা যায় না কিংবা 
মার্কসবাদ দিয়ে নারী মুক্তির বিষয়াদি মোকাবিলা করা যায় না, তাহলে প্রতিটি 
বিপ্রব-উত্তর সমাজে বিপ্রবী সরকারের নারীবিষয়ক বিশেষ মনোযোগ ব্যাখ্যা করা 
যাবে না। 
মুক্ত মানুষের যে সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা, বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তা 
মার্কসবাদ নির্দেশ করে সেই পথ শ্রেণী, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ বৈষম্যকে আঘাত করতে 
বাধ্য | এই বৈষম্য দূর করবার ক্ষেত্রে বিপ্রুব-উত্তর সমাজে কতটুকু সাফল্য এসেছে, 
কতটুকু ব্যর্থতা এসেছে কিংবা কতটা তাতে পদ্ধতিগত জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে সেই 
আলোচনাও এখানে গুরুত্ৃপূর্ণ । আমরা এখন সে বিষয়েই যাচ্ছি । 


৪ 
বিপ্ুব-উত্তর সমাজে নারীর 
অগ্রগতি ও পশ্চাদপসরণ 


বিপ্রব-উত্তর সয়াজ 


উত্তর সমাজে নারী যুক্তির প্রশ্নে কতটা অগ্রগতি হয়েছে সেটা খুব যুক্তিসঙ্গত 
কারণেই নারীপ্রাশ্ত্রে যারা তাত্ত্বিক সংগঠক তাদের আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু । 
এসব দেশে নারী মুক্তির ক্ষেত্রে যে সাফল্য এসেছে তা যে 'পূর্ণ* নারীমুক্তি সম্ভব 
করতে পারেনি সে সম্পর্কে বিতর্ক থাকার কোনো কারণ নেই । এসব সমাজে রাষ্ট্র, 
পার্টি ও সমাজে পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ টিকে থাকা, বিশেষত ঘরে তার চর্চার 
উর্শস্থিতি, এগুলোকে দূর করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা পার্টির যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান না করা 
ইত্যাদিও বাস্তব ঘটনা । রাষ্ট্র ও পার্টির উচ্চপর্যায়ে, অনুপাত বিবেচনা করলে, 
নারীর অংশগ্রহণ কম । সন্তান পালন মুখ্যত নারীর দায়িত্ব এরকম ধারণা সমাজে 
আছে । গার্থস্থ্য কাজে নারী অধিকাংশ দায়িত্ব পালন করেন । আর গাহৃস্থ্য কাজের 
নায়িত্ব হালকা করবার মতো বস্তুগত বিকাশও এসব সমাজে যথেষ্ট মাত্রায় হয়নি । 

এসব সমালোচনা ঠিক । বিপ্রব-উত্তর সমাজে নারী মুক্তির এসব সমস্যা নিয়ে 
হা সমালোচনা করেন তাদের অনেকের বক্তব্যে, এসব সমালোচনা থেকে, 
জয্মেকটি সিদ্ধান্ত আঙে । সেগুলো হচ্ছে : ১. “মার্কসবাদ লিঙ্গ বৈষম্য ও নিপীড়নকে 
তন্বিকজ্ঞবে বার্থ গুরুত্ব দিতে সক্ষম নয়' সে কারণে ২. "মার্কসবাদী পার্টিগুলো 
পুরুষতন্ত্র থেকে যুক্ত হতে পারেনি" এবং তাই ৩. “বিপুব-উত্তর সমাজে নারীপ্রস্নের 
সমাধান হয়নি' । এবং সে কারণে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ৪. "শ্রেণী বৈষম্য দূর 
হলে বা ব্যক্তিপাত সম্পত্তি বিলোপ হলেই নারী মুক্তি হবে মার্কসবাদী এই ধারণা 
ঠিক নয় এবং ৫. 'শ্রেণী সংগ্রাম বা সমাজতন্ত্রের আন্দোলন নারী মুক্তি নিয়ে 
আসবে এই মার্কসবাদী ধারণাও ঠিক নয় )' অতএব? 

কেউ যদি বাক্ষিপত সম্পত্তির অন্ধ অনুর্রা্ী, শ্রেণী নিপীড়নের অন্ধ সমর্থক ও 
ঘার্চসবাদের দ্ধ বিষ্বেধী না হল এবং নানী যুক্তি বিষয়টি যদি গুরুত্বের সঙ্গে 


বিপ্রুব-উত্তর সমাজে নারীর আহগতি ও পপ্চাদপসরণ ৪১ 


বিভিন্ন সমস্যার অস্তিত্ব থাকা থেকে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছানোর আলে আরো 
কয়েকটি দিক বিবেচনা করবেন । এগুলো হলো সংক্ষেপে নিমন্প : 


১. এই দেশগুলোর বিপ্রুব-পূর্ব সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
বিশেষত অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর, সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক 
অধিকারের মাত্রা । একই সঙ্গে বিপ্রব-পূর্ব সময়কালে নারীর রাজনৈতিক- 
বিয়ে, বিয়ে বিচ্ছেদ, সন্তানের অধিকার, গার্হস্থা জীবন, নিরাপত্রা, নারীর প্রতি 
সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, যৌন নিপীড়ন-বাণিঙ্য ইত্যাদি । 

২. বিপ্ুব-পরবরতীকালে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিকাশধারা । 
উৎপাদন, মালিকানাসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর, গণতাস্ত্রিক অধিকার, পিক্ষা 
ও কর্মসংস্থান । একই সঙ্গে বিপ্ব-পরবর্তীকালে নারীর রাজনৈত্িক- 
অর্থনৈতিক-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের ধরন ও 
মাত্রা । 

৩. বিপ্রব-উত্তর সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে বিধয়গত- 
বিষয়ীগত, অভ্তান্তরীণ ও বহিস্থ সমস্যাসমূহ | নারীর বলয় সম্প্রসারণের 
ক্ষেত্রে বিষয়গত ও বিষয়ীগত বাধাসমূহ | 


বিপ্ুব-উত্তর সমাজগুলোতে নারীর অর্জন ও সমস্যা আলোচনায় কিংবা নারী 
মুক্তির সমস্যা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে সামগ্রিক বিশ্রেষশ 
এখনো দুর্লভ । 

১৯১৭ সালে রুশ বিপুব থেকে শুরু করে ১৯৭৮ সালে নিকারাগুয়ার 
সান্ভিনিন্টা বিপ্রুব পর্যন্ত সর্বত্র দেখা যাবে ষে, প্রায় সবগুলো দেশই বিপ্ুবকালীন 
সময়ে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিকভাবে খুব দুর্বল ছিল; স্বৈরতত্ত্র বলবৎ ছিল হয় 
রাজতন্ত্র রূপে, নয়তো সামরিক শাসন রূপে । শিল্পায়ন ভিশ্ডি ছিল খুবই দূর্বল, 
কৃষিও বিকশিত ছিল না । কোনো দেশই বিপ্লুবকালীন সময়ে সুস্থির অবস্থার সিল 
না। হয় বুক্তক্ষয়ী ঘটনা চলছিল (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) নয়নে 
সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ প্রতিহত করবার মধ্য দিয়ে জনগণকে সশস্ত্র ভৃছিকা নিভে 
হয়েছিল (চীন, ভিয়েতনাম) কিংবা দেশে শ্বৈরতপ্ত্র পরাস্ত করতে গিয়ে সশস্ত্র 
সংঘাত হচ্ছিল (কিউবা, নিকারাণুয়া ইত্যাদি) । সবগুলো দেশেই অর্থনৈতিককাবে 
প্রাক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের অন্িত্ব ছিল; কিন্তু সেগুলো ঘতটা শক্তিশালী 
ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল সামাজিক যতাদর্শিক ক্ষেত্রের প্রাক 
পৃজিবাদী প্রতিষ্ঠান ও শক্তিসমূহ । সর্বত্রই শাসব্রেশী ধর্মকে ডাল হিসেবে ব্যবহার 


৮২ নারী, পুরুঘ ও সমাজ 


করেছে । এসব কিছু প্রাক পুঁজিবাদী পুরুষতস্ত্রকেই প্রবল শক্তিধর প্রতিষ্ঠান হিসেবে 
টিকিয়ে রেখেছিল । 

সবগুলো দেশে বিপ্রব-পূর্ব সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের স্তর অভিন্ন ছিল 
না, পার্থক্য ছিল তার মধ্যে । পার্থক্য ছিল সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রেও । এসব 
দেশে সায্রাজাবাদী আধিপত্যের গভীরতা ও ধরনেও তফাৎ ছিল । এসবের ফলে 
আলোচ্য দেশগুলোতে বিপ্রবী আন্দোলনও একভাবে গড়ে উঠেনি, একইভাবে 
বিকশিত হয়নি, আন্দোলনে শ্রেণী বা লিঙ্গীয় অংশগ্রহণও সর্বত্র একই রকম ছিল 
না । সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের কারণে বিপ্রুবী মতাদর্শিক ব্যাপ্তি 
বা গভীরতাও ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। কর্মসূচি গ্রহণ, কর্মসূচির গ্রহণযোগাতা সৃষ্টি এবং 
কর্মসূচির বাস্তবায়নযোগ্যতা ইত্যাদির মধ্যেও সে কারণে অনেক গুরুততপূর্ণ ব্যবধান 
সৃষ্টি হয়েছিল । 


সোভিয়েত ইউনিয়ন 


বিপ্লবের পর পর রাশিয়ায় নারীপ্রশ্রে যেসব উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সেগুলোর 
বাস্তবায়ন যে ধারাবাহিকভাবে সম্ভব হয়েছে তা নয় । রুশ বিপ্রবের পর ক্রমে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন পর্যস্ত সময়কালে এই দেশকে প্রায় ১৭টি দেশের হামলা 
মোকাবিলা করতে হয়েছে । এই হামলা মোকাবিলা করতে গিয়ে দেশের বিপুল বস্তু 
ও জনসম্পদ সেখানে নিয়োজিত করতে হয়েছে । এর মধ্যেই সমাজ অর্থনীতির 
পুনগঠিন কাজ অব্যাহত ছিল, সে সময় মূল গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বৈষম্য ও 
নিপীড়নমূলক সমাজের ক্ষমতার ভিত্তিকে ভেঙে দেওয়া এবং সোভিয়েতের মাধ্যমে 
জনগণের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণমূলক সংস্থার হাতে ক্ষমতা নিশ্চিত করা (আনু, 
১৯৯৩] । 

এ জন্য মালিকানা ব্যবস্থার ওপর আঘাত করা হয়েছে, তৃস্বামী ও চার্চের জমি 
বাজেয়াণ্ড করা হয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 
একই কারণে আঘাত করা হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার ওপরও-_নারীর 
বিয়েবহির্ভূত মাতৃত্বের অধিকার, সন্তান জন্মদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার, সমান 
মজুরি, প্রসৃতিকালীন ছুটি ইত্যাদি বিষয়গুলো সোভিয়েত সরকারের প্রাথমিক 
উদ্যোগগুলোর মধ্যেই ছিল । এছাড়া গার্হস্থ্য কাজের চাপ ও বন্ধন থেকে নারীকে 
মুক্ত করবার জন্য সামাজিক রন্ধনশালা, শিশুযত্র কেন্দ্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ছিল 
অশ্যতম । 

এসব কর্মসূচিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেখা যায়, সেগুলো হলো : 
আইনগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক ৷ এছাড়া এসব কর্মসূচিকে 


বিপ্রুব-উত্তর সমাজে নারীর অগ্রগতি ও পশ্চাদপসরণ ৮৩ 


আবার দুটো ভাগে ভাগ করে দেখা যায়; একদিকে হলো এমন সব কর্মসূচি 
যেগুলোর জন্য বন্ত্রগত সম্পদ প্রয়োজন (শিশুযতু কেন্দ্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার 
সম্প্রসারণ, সামাজিক রন্ধনশালা, এবং অন্যদিকে আছে এযন সব কর্মসূচি যার 
সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক মতাদর্শিক অগ্রসরতা (ঘরে সমান অধিকার সমান দায়িত্ব, 
বাইরে চলাফেরা কাজ-_রাজনৈতিক, প্রেম-বিয়ে ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যক্তি হিসেবে 
পূর্ণ অধিকার; পার্টি ও সমাজে নারীর প্রতি পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ইত্যাদি) । 

রাশিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা, নিকারাগুয়া এবং পূর্ব ইউরোপসহ সকল 
দেশে এমনকি যেসব দেশকে প্রান্তস্থ সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে অভিহিত করা 
চলে, দেসব দেশেও বিপ্লবের পর পরই নারীপ্রশ্নে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে 
[আনু, ১৯৯৩] । কিন্তু এসব উদ্যোগের মধ্যে আইনগত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
অধিকারের ক্ষেত্র যতটা অগ্রসর হওয়া গেছে ততটা মতাদর্শিক ক্ষেত্রে অশ্রসর 
হওয়া যায়নি । তাছাড়া বস্তগত সম্পদের ঘাটতি, অব্যাহত যুদ্ধ, আগ্রাসন বা 
অন্তর্থাতমূলক তৎপরতা সবসময়ই নতুন সমাজ নির্মাণের কাজকে যেভাবে ব্যাহত 
করেছে, সেভাবে ব্যাহত করেছে নারী মুক্তির বস্তুগত ভিত্তি নির্যাণ কাজকেও । 

সোভিয়েত ইউনিয়নেও, অন্যসব দেশের মতোই, পার্টির ভেতরেও যে 
নারীপ্রশ্নে সমান স্বচ্ছতা ছিল তা নয়। লেনিন যখন বলেন, একজন কমরেডকে 
একটু খুঁচিয়ে দেখলেই তার মধ্য থেকে পুরুষতস্ত্র বেরিয়ে আসবে তখনই সমস্যার 
গভীরতা বোঝা যায় । তবে এখান থেকে একই সঙ্গে এটাও বোঝা যায় যে, 
নারীপ্রশ্নের এই সমস্যা সম্পর্কে পার্টি নেতৃত্ব অসচেতন ছিলেন না । [লেনিন, ৬৯- 
৯৫] 

১৯১৮ সালে নারী যুক্তি বিষয়ে বলশেভিক সরকারের অধীনে বিশেষ একটি 
কমিশন গঠিত হয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন ইনেসা আরমান্দ, আলেক্সান্ত্রার কোলস্তাই 
এবং ভেরা মইরোভা । পরের বছর এটিকে পার্টির অধীনে একটি আলাদা 
প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেয়া হয়, নাম হয় ঝেনোতদেল | সংগঠনের প্রথম পরিচালক 
নিযুক্ত হন আলেল্সান্্রা কোলভ্তাই ৷ এই সংস্থাই পরের কয়েক বছর সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সকল রাজ্যে নারী মুক্তির কর্মসূচির সঙ্গে মেয়েদের যুক্ত করতে, 
সোভিয়েত প্রবর্তিত আইন বাস্তবায়ন এবং এর সপক্ষে জনমত গঠনে প্রধান ভূমিকা 
পালন করে। 

সে সমর দেশব্যাপী শিশুযত্র কেন্দ্র, গণভোজনাগার, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, 
প্রসূতি কেন্দ্র, পুনর্বাসন কেন্দ্র ইত্যাদি নির্যাণে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছিল । 
একটানা যুদ্ধের কারণে পরিকল্পনা মতো! সম্পদ এদিকে দেয়া যায়নি, কিন্তু অধিক 
গুরুত্বপূর্ণ এই যে, সম্পদের অভাবের কারণে এসব খাতের কাজ বন্ধ করা হয়নি । 

*১৯২০ সালের মধ্যে পেত্রোগথ্রাদের শতকরা ৯০ ভাগ যানুষ গণভোজনাগার 


উ৮6 নারী, পুরু ও সমাজ 


থেকে খাদ্য সংগ্রহ করেন এবং মক্ষোর শতকরা ৬০ ভাগ রেস্তোরায় খাওয়ার জন্য 
বাম তালিকাভুক্ত করেল । গৃহযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট খাদ্য সংকট মোকাবিলায় যেমন এর 
প্রয়োজন ছিল তেখখনি এটাকে গার্থস্থা দাসত্ব থেকে নারীর মুক্তির একটা পথ 
হিসেষেও দেখা হয় । [ওয়াকার্স এডভোকেট, ১৯৯২] 

১৯২১ সালে প্রবর্তিত নয়া অর্থনৈতিক নীতি'তে এক ধরনের পশ্চাদপসরণ 
দেখা যায়__বাক্তি মালিকদের কর্তৃত্ব বাড়ানো হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রশাসনে পুরনো 
বাক্তিদের অনেকে আবারো প্রতিষ্ঠিত হয় । সে সময় “অর্থনীতির স্বার্থে", 'উন্নয়নের 
স্বার্থে বেসরকারি খাতে শুরু হয় শ্রমিক ছাটাই । শিল্প কারখানা সংলগ্ন স্কুল ও 
শিল্ুবতু কেন্দ্র থেকে তহবিল প্রত্যাহার করা হয়। ব্যক্তি মালিকদের শ্রমিক ছাটাই 
কর্মসূচিতে প্রথম ছাটাই হন মেয়েরা । এসময় মোট নারী শ্রমশক্তির এক- 
ভৃতীয়াংশই ছাটাই হন । নেপ বা “নয়া অর্থনৈতিক নীতি'র সুবাদে গ্রামের কুলাক 
থেকে শুরু করে শহরের আমলা পর্যস্ত সকলেই পুনরায় হাস্যোজ্জ্বল অবস্থা লাভ 
করেন । অন্যদিকে শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষ বিশেষত নারী কাজ, মজুরি, 
শিক্ষা ও রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে যে অগ্রগতি লাভ 
কব্রেছিলেন তাতে বড় ধরনের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় [চার্লস, ১৯৭৮]। 

সন্তানসহ একটি মেয়ের চাকরি হারানো মানে তার সন্তানেরও 
নিরাপান্তাহীনতা । সে সময় বিয়েবিচ্েদ আইন সহজ হয়ে যাওয়ায় বিয়েবিচ্ছেদের 
হারও বেড়ে গিয়েছিল । নিজেদের সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি না থাকায় তালাকপ্রাণ্ত 
এই যরেন্পেরা অনেকে চাকরিচ্যুতি ও নতুন কর্মসংস্থানের অভাবে আবার কঠিন 
অনিশ্চয়তায় পড়েছিলেন । রাস্তার লাখ লাখ শিশুদের পুনর্বাসন কর্মসূচিও বাধাগ্রস্ত 
হয়েছিল । 

এই অবস্থার মধ্যেই ১৯২২ সালে সোভিয়েত ভূমি আইন ভূমি মালিকানার 
ক্ষনুকৃল ছিল না। 'এ একই সময়ে শতকরা ৩৫ ভাগ কৃষকের জমি ছিল ৫ 
একরেরও কষ, একটির বেশি গরু কিংবা ঘোড়া ছিল না শতকরা ৫০ ভাগ 
কৃষাকের । সে সময় ৭৫ লাৰ শিশু ক্ষুধার্ত অপুষ্ট ছিল । বিচ্ছেদপ্রাপ্ত নারীরা কর্মহীন 
অবস্থার তখন শহরে ভিড় জমাচিছলেন । এই অবস্থায় কৃষির সমবায়ীকরণ 
উৎপাদনের একক: হিসেবে পুরুষতান্ত্রিক পরিবারকে ভেঙে দেয় এবং লিঙ্গ সাম্য 
প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করে ।' [সোনিয়া ক্রুকস (সম্পা.) ১৯৮৯, পৃ. ৬৬-৭৭] 

২০ দশকের শেষ দিক থেকে সযাজ ও অর্থনীতির পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচি 
নানী মুক্তির লক্ষ্যে গৃহীত অনেক অসমাপ্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সোভিয়েত 
সরকমকে সক্ষম কবে তোলে । ব্যাপক শিল্পায়ন ও কৃষি সমবায়ীকরণের অনেক 
প্রভাব ছিল, এর কলে অর্থনীতি একটি দৃঢুভিত্তি লাভ করে । পুরুষের পাশাপাশি 


বিপ্বুব-উত্তর সহাজে নারীর অনরশতি ও পশ্চাপনরণ ৯ 


নাব্রীর কর্মসংস্থানও নিশ্চিত হয়, নিশ্চিত হয় সমান যন্জুরি । শিক্ষা! ও স্বাস্থ্য সকলের 
মৌলিক অধিকার হিসেবে কার্ধকর স্বীকৃতি পায় এবং সেই অনুষায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে । এর ফলে নিজের এবং সন্তানের স্থাস্থা ও 
শিক্ষা সম্পর্কিত যে অনিশ্চয়তার কারণে যেয়েদেরকে অনেক তোগান্তির শিকার 
হতে হয় তার বস্তরত ভিত্তিও দূর হয়। 

গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের ও সেই সঙ্গে চার্চের ক্ষমতার তিতি ধ্বসে ও সঙবারী 
খামারের বিকাশের ফলে পুরনো উৎপাদন ব্যবস্থাই শুধু ধ্বংস হয়নি, নারীকে 
কাঠামোও ভেঙে পড়ে । পারিবারিক গণ্ডির বাইরে নারী পা বাড়ায়, শিক্ষা লাত করে, 
বিয়েবিচ্ছেদে সাহসী হয়, নিজ পছন্দমতো বিয়ের শক্তি লাভ করে এবং স্থাস্থা 
সুবিধা তাকে শারীরিকভাবেও সক্ষম করে তোলে । 

এসৰ কার্যক্রম অবাধে সম্পন্ন করা যায়নি । কোনো কোনো অঞ্চলে 
প্রতিবন্ধকতা আরো বেশি ছিল । যুসলিম অধ্যধিত প্রজাতস্ত্রগুলোতে রাশিয়ার 
চেয়েও তুলনামূলকভাবে বেশি বাধা আসে । বিপ্রবী সরকার ও জেনোতদেল 
সেখানে মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি নিতে গেলে প্রবল বাধার সম্মুখীন 
হয় । বোরখা ছাড়া কোনো মেয়ে রাস্তায় বের হলে তার গায়ে গরম পানি ঢেলে 
দেয়া, ঝেনোতদেল অফিসকে শয়তানের আভ্ডাখানা অভিহিত কয়ে তাতে আগুন 
দেয়া ইত্যাদি ঘটনাও ঘটে । এসব প্রতিকূলতার মধ্যেই বিপ্রুবী সরকারকে অহসর 
হতে হয় । [ওয়াক্কার্স, পূর্বোক্ত] 

কিন্তু ঝেনোতদেল টিকে থাকতে পারেনি । ১৯৩০-এ ঝেনোতদেল ভেঙ্ছে 
দেয়া এবং ১৯৩৬-এ বিয়ে বিচ্ছেদ কঠোর করা, গর্ভপাত কঠিন করা নারী মুক্তির 
সম্প্রসারূণকে বাধাগ্রস্ত করে। তবে ১৯৩৬-এর যধ্যে স্বাধীন বাক্তি ছিসেবে 
প্রতিষ্ঠার জন্য নারীর বস্তগত ভিত্তি অনেকখানি দৃঢ়ভিত্তি লাত করে । 

এর পরবর্তীকালে শিল্প ও কৃষি উৎপাদন, জনগণের শিক্ষা-স্বাস্থ্য, আশ্রয়- 
বিনোদন, ত্রীড়া ইত্যাদি অধিকার বাস্তবায়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিয় ক্ষে্ে 
অ্তপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয় । দুর্বল ও পশ্চাৎপদ অবস্থা থেকে অভ্যন্তরীণ সম্পদ 
ও জনগণের বিপুল উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন উপ্নর়নের হে দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করে তা বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী অনুন্নত এমনকি শিল্পোন্নত দেশগুলোকেও শ্রান 
করে দেয় । বিপ্বকালীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের চাইতে শিল্প ও 
অবকাঠামোগত দিক থেকে অনেক উন্নত ছিল । সোভিয়েত ইউনিক্ন বিশ্বে ও 
মহাশূন্যে সেই যুক্তরাষ্ট্রকেই মোকাবিলা করবার শক্তি অর্জন করে অভতপূর্ব 
দ্রুতগতিতে । 

8০ দশকের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রধিকরা বিশ্বের সবচেরে 


৮৬ নারী, পূরুষ ও সমাজ 
স্বাস্্যোজ্ছবল, শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান মানুষ হিসেবে আবির্ভূত হন। সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মেয়েরা সবচেয়ে বেশি অধিকারসম্পন্ন শিক্ষিত সুস্থ মানুষ হিসেবে 
দীড়াতে সক্ষম হন । সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত মুসলিম প্রজাতস্ত্রের মেয়েরা 
সমগ্র মুসলিম বিশ্বের যধ্যে বৈষয়িক ও যানসিক উভয় দিক থেকে সবচেয়ে স্বাধীন 
ও অগ্রসর নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন (আইজাজ, ১৯৯৩]। 

কিন্তু এই সমাজতান্ত্রিক নির্যাণ প্রক্রিয়ায় ক্রমেই অনেক ভুল ও সমস্যা জড়ো 
হচ্ছিল । এই সমস্যার একটি দিক ছিল অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যতাদর্শিক সংগ্যাম ও 
সকল পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণের গুরুতৃ ক্রমেই ধর্ব হওয়া এবং অন্যটি ছিল 
পুঁজিবাদী বিশ্ব ছারা ঘেরাও হয়ে থাকা অবস্থায় আরোপিত অনেক বাড়তি কাজ যা 
একদিকে নতুন রাষ্ট্র রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, কিন্তু অন্যদিকে যা আবার 
মুক্ত মানুষের সমাজ হিসেবে সমাজতন্ত্রের বিকাশকে বাধা্রস্ত করেছে [আনু, ১৯৯৩ 
ক]। 

৩০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন বিপুল কর্মযজ্ঞ চলহিল সে সময় 
মন্দা-উত্তর পুঁজিবাদী ইউরোপে চলছিল ব্যাপক সমর প্রস্তুতি । এই সময়েই এর 
যধ্য দিয়ে বিকশিত হয় জার্মান ফ্যাসিবাদ | সোভিয়েত রাষ্ট্রের নিজের জনা তখন 
দুটো তাগিদ প্রধান হয়ে উঠেছিল, একটি হলো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর সমর প্রস্তুতির 
পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা, সেই সঙ্গে অস্তর্থাতদূলক তৎপরতা 
রোধের জন্য গোয়েন্দা তৎপরতা শক্তিশালী করা এবং দ্বিতীয়টি হলো জনগণের 
জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও দোভিয়েত অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবার জন্য 
উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান । এর অংশ হিসেবে বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তিগত বিকাশ, শিল্পায়ন, কৃষি উপকরণ তৈরি ইত্যানিও অগ্রাধিকার পার । 

এই দুটো দিকের সম্মিলিত প্রভাবে ৩০ দশকেব্র শেষদিক গেকেই সোভিয়েত 
ইউনিয়নে একদিকে সামরিকীকরণ এবং অন্যদিকে উৎপাদন কেন্দ্রিকভার ঝৌক 
বৃদ্ধি পায় । সামরিকীকরণ ও উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের প্রতি ঝৌক বৃদ্ধির ফলে 
ক্রমে উৎপাদন সম্পর্ক ও সামাজিক সম্পর্কের গুরুত্ব খর্ব হতে থাকে | পুঁজিবাদী 
বিশ্বের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি তখন পার্টির প্রধান মনোযোগ 
হয়ে দাড়ায় । হিটলারের নেতৃত্বাধীন জার্ান ফ্যাসিবাদের বিকাশ এবং দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ এই মনোযোগ অধিকতর বৃদ্ধি করে । সন্দেহ নেই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
সোভিয়েত সাফল্যের পেছনে এগুলো নিঃসন্দেহে সহায়তা করেছিল । কিন্তু নিয়মিত 
সামরিক বাহিনী গঠন, গোয়েন্দা সংস্থা শক্তিশালী করা এবং উৎপাদন বৃন্ধিকে প্রধান 
লক্ষা নির্ধারণ করা সমাজের প্রতিটি স্তরে এমনকি পার্টির যধ্যেও আমলাতস্তরের 
বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে | এই বিকাশ আরো অবাধ হয় যতাদর্শিক সংগ্রাম ও 
জনগণের অংশগ্রহণের গুরুত্বকে পার্টি থেকে যথেষ্ট বিবেচনায় না আনার ফলে । 


বিপ্লুৰ-উত্তর সমাজে নারীর অধাগতি ও পশ্চাদপসরণ ৮৭ 


প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর পুনঠিন কাজই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের 
জনগণের স্বতঃস্কুর্ত অংশগ্রহণের সর্বশেষ ঘটনা | উল্লেবযোগ্য যে, ১৯৩৬-এর পর 
পার্টির কংগ্রেস দীর্ঘদিন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় পার্টির মধ্যে মতবিনিময় বিতর্ক 
যথাযথভাবে বিকশিত-প্রকাশিত হবার যথাযথ প্রক্রিয়াও পায়নি । 

একদিকে সামরিকীকরণ ও গোয়েন্দা সংস্থার শক্তি বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে পার্টির 
অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা হাস সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাকে স্বাধীন 
ক্ষমতাধর সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে; এতে সামরিক আমলাতন্ত্র ক্রমে এক সময়ে 
পার্টিকেও নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা লাভ করে । জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পার্টি 
প্রভাবাধীন শক্তিতে পরিণত হয় । ক্রমে সোভিয়েত রাষ্ট্র হয়ে উঠে একটি কঠিন 
আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র | 

স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্ষমতার যে হন্থ তৈরি হয়, ক্রুশ্চেভ যেভাবে আকস্মিক 
ভোল বদল করেন, ক্রুশ্েভের ক্ষমতালাভ ও ক্ষমতাচ্যুতি, ব্রেজনেভের ক্ষমতালাভ, 
গরবাচেভের ক্ষমতালাভ এই সবগুলো ঘটনাতে সামরিক বাহিনী ও কেজিবির যে 
মুখ্য ভূমিকা দেখা যায় তা সেজন্যই বিস্ময়কর নয়। 

উৎপাদনকেই সাফল্যের প্রধান মাপকাঠি বিবেচনা করলেও এই আমলাতাস্ত্রিক 
রাষ্ট্রে ৭০ দশকের পরে সেক্ষেত্রেও আর অগ্রগতি সম্ভব হয়নি । প্রবৃদ্ধির হার নেমে 
যেতে থাকে, স্থবিরতা গ্রাস করে সর্বত্র । আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে যারা 
“কালো টাকা'র মালিক হয, ৮০'র দশকে তাদের অর্থনৈতিক বিনিয়োগ অধিকার 
দেবার জন্য চালু হয় পেরেস্ত্রোয়কা, তাদের রাজনৈতিক অধিকার দেবার জন্য 
আসে গ্রাসনস্ত । পুরো সোভিয়েত আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র টিকে থাকার বাস্তব ভিত্তি 
ক্রমে দুর্বল হয়ে যায় । জনগণ এই রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন অনেক 
আগেই । যে আমলাতন্ত্র এই রাষ্ট্রে নিয়ন্ত্রণ করছিল তারাও এই রাষ্ট্রকে পরিত্যাগ 
করে । রাষ্ট্র ধসে পড়ে । 

বিপ্রুব-উত্তর সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ জনগণকে যে প্রতিশ্রুতি ও নিশ্চয়তা 
দিয়েছিল, সেগুলোর বস্তুগত দিক অর্থাৎ কাজ ও সুস্থ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় 
রসদ খাদ্য, বন্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা, শিক্ষা সবগুলোই রক্ষা করতে পেরেছিল । কিন্ত 
মুক্ত মানুষের উন্নত গণতান্ত্রিক সমাজ হিসেবে তার হে প্রতিশ্রুতি ছিল যেমন, 
জনগণের হাতে কর্তৃত্ব, দমন-পীড়নের যন্ত্রের ওপর সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতু ও 
জনগণের মতাদর্শিক বিকাশ ও সংগ্রামের সুযোগ, চিন্তার লেনদেন সংঘাতের পূর্ণ 
স্বাধীনতা এসব ক্ষেত্রে প্রাথমিক সাফল্য পরে আর রক্ষা করা যায়নি, ব্যর্থতা প্রকট 
হয়ে উঠে । ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদ-_ শ্রেণী উচ্ছেদের যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে 
বলশেভিক বিপুবের যাত্রা শুরু সে যাত্রা সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাপ্ত হয়নি । একটি 


৮৮ বারী, পূরুষ ও সমাজ 


পর্যায়ের পর সোভিয়েত ইউনিয়নে আমলাতান্ত্রিক আধিপত্যের মধ্য দিয়ে গড়ে 
উঠেছে এক নয়া বুর্জোয়া শ্রেণী যার মালিকানা ও কর্তৃত্ব ক্রমেই সম্পত্তির 
পৃণ্ভীতবন হয়েছে । নয়া শ্রেণীর এই গঠন ও বিকাশ, সোভিয়েত ইউনিয়নের আদি 
প্রতিশ্রুতি, তার গঠন, জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহের সম্প্রসারণ ইত্যাদির 
পরিপন্থী ছিল বলেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ে । 

সুতরাং বিপ্রব-উত্তর সমাজ হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিকাশ ধারার 
নির্দিষ্ট গতিপথ নির্ধারণে একদিকে পুঁজিবাদী বিশ্ব আধিপত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করেছে; অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক অধিকারের 
বিকাশ, বিভিন্ন 'কল্যাণকামী' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সোভিয়েত ইউনিয়ন 
প্রভাবকের ভূষিকা পালন করেছে। 

সোভিয়েত ইউনিয়নে নারীর অধিকার অর্জন এবং তার সম্প্রসারণে একটি 
পর্যায়ের পর স্থবিরতা বা ব্র্থতা এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখতে হবে । আমলাতান্ত্রিক 
ব্যবস্থার প্রসারের ফলে অন্যান্য বিষয়ের মতো নারীপ্রশ্ন নিয়েও জনগণকে সম্পৃক্ত 
করে আলোচনা কিবা মতাদর্শিক সংগ্বাম পরিচালিত হয়নি । ফলে পারিবারিক 
কাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকার, রাজনৈতিক কাজে যোগ্যতা ও অনুপাত 
অনুযায়ী নারীর অংশগ্রহণ, পার্টি নেতৃত্বে নারীর উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ইত্যাদি 
ক্ষেত্রে আর অগ্রগতি দেখা যায় না । নারীপ্রশ্ন নিয়ে ৬০ দশকের পর থেকে পশ্চিমা 
বিশ্বে যে তাত্বিক অগ্রগতি হয় তার এবং অন্যান্য অঞ্চলের মার্কসবাদীদের 
তুলনাতেও পিছিয়ে পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন | 

আমরা আগে উপস্থাপিত বক্তব্যে ফিরে আসি । পরিস্থিতির বিশ্লেষণ থেকে 
আশা করি এটা এখন স্পষ্ট হয়েছে যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্তেও গাহৃস্থ্ 
জীবনে নারী সোভিয়েত ইউনিয়ন পিছিয়ে ছিল, এরকম উপসংহারে আসা যায় না। 
কিংবা রাজনৈতিক শীর্ষস্থান ও পরিবারে নারীর অবস্থান থেকে এ সিদ্ধান্তও টানা 
কঠিন যে. শ্রেণী বৈষম্য এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপের পরও নারীর অধস্তন 
অবস্থা দূর হয়নি । এরকম উপসংহারে আসা যায় না এই কারণে যে, সোভিয়েত 
ইউনিয়নে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণী বৈষম্য কার্যত বিলুপ্তই হতে পারেনি | বরং 
এটি নক্কুন করে আবারো বিকশিত হয়েছে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার আড়ালে, নতুন 
ধরলে । সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে এই নব্য মালিক শ্রেণীটিই কার্যকর ভূমিকা 
পান করেছে। 

সামান্তিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে নারীর অবস্থানের সম্পর্ক যে খুব ঘনিষ্ঠ 
তা প্রকটভাবে প্রকাশিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর । সোভিয়েত 
ইউনিয়লের পতনের পর পুঁজির যে নতুন বিকাশ শুরু হয়, তার ফলে জনগণের 
অন্যান্য জংশের চেয়েও অধিক হাব্রে নারী তার অবস্থান, জায়গা হারানো শুক 


বিপ্রব-উন্তর সমাজ্জে নারীর অগ্রগতি ও পশ্চাদপসরশ ১৯ 
করে । সবার মধ্যে নারীর অবস্থানই হয়ে পড়ে সবচেয়ে না্গুক | পুঁজির আক্রমণের 
সামনে সম্পূর্ণ বর্মহীন টার্গেট । 

১৯৯৬ সালের রাশিয়াতে 'সোভিয়েত নারীদের কগ্রেস' নামে একটি সংগঠন 
গঠিত হয়েছে । পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য এই সংগঠনের প্রথয় সেক্রেটারি 
নাতালিয়া আ্যান্ডোয়েভার বক্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক : 'এখন নারী-পুরুষ উত্তরের 
প্রকৃত য্ুরি আগের তুলনায় অনেক কম । শিশু পরিচর্ষার সমস্যায় নারীরা 
বিশেষভাবে আক্রান্ত । সোভিয়েত ইউনিয়ন থাকাকালে আমাদের সন্তানেরা 
অবৈতনিক নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন ও ডে কেয়ার কেন্দ্রগুলোতে যেত । আমরা 
কর্ষরত অবস্থায় নিশ্চিত থাকতাম এই ভেবে যে, তারা এই সময়টুকৃতে নিরাপদেই 
থাকবে । বর্তমান অবস্থায় যে নারী শ্রমিকটির শিশু সন্তান আছ্ছে সে জানে না যে 
সে কী করবে । সোভিয়েত ইউনিয়নে সারা দেশজুড়ে তিন মাসব্যাপী ছুটিতে শিশুরা 
পাইওনিয়ার ক্যাম্পে অবস্থান করত | এখন এই ক্যাম্পগুলো তুলে দেয়া হয়েছে । 
শিশুদের জন্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা ছিল । বহুসংখাক শিশু পাঠাগারও হিল 
যা এখন বদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। ক্রীড়া কর্মসূচি, সাংস্কৃতিক কর্মসূচি, নৃত্য, 
শিল্পকলা সঙ্গীত ও দাবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এসবই ছিল অবৈতনিক । এখন এসবই 
তুলে দেয়া হয়েছে কিংবা এগুলো এখন খুবই ব্যয়বহুল ।...সোভিয়েত আমলে 
প্রণীত আইন অনুযায়ী রাশিয়াতে নারীরা এখনো পর্যস্ত পুরুষের সমান মজুরি পায় । 
কিন্তু এখন মেয়েরা গর্ভবতী হলে কিংবা শিশুর পরিচর্যাব্র জন্য বাড়িতে অবস্থান 
করলে দারুণতাবে তিরস্কৃত হয়; সমাজতান্ত্রিক যুগে যা কোনোভাবেই সম্ভব হতো 
না । সোভিয়েত আইন একজন নারীর পূর্ণ বেতনসহ চার মাসের প্রসবকালীন ছুটি 
ভোগের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতো এবং তারপরও সে আরো এক বছর আংশিক 
বেতনসহ নিজ গৃহে অবস্থান করতে পারতো । সে তিন বছরের ছুটি নিলেও তার 
চাকরি তার জন্য সংরক্ষিত থাকতো । এ সমস্ত আইন কাগজে-কলমে এখনো 
লিপিবন্ধ রয়েছে । কিন্তু দিন দিন অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যায় মেয়েরা চাকরি 
হারানোর হুমকির শিকার হচ্ছে।...হয়তো আমাদের নিজেদের ইউনিয্ননকে 
নিজেদেরই গড়ে তুলতে হবে, কারণ যেসব ইউনিয়ন আছে সেগুলো নারীদের 
অধিকারের পক্ষে দাড়ায় না ।...সোভিয়েত সময়ে সরকারে নারী প্রতিনিধিত্ব মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও অনেক বেশি মাত্রায় ছিল, কিন্তু এটা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল 
অনেক কষ । নারীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ের জন্য সংগ্রাম এখন আমাদের জন্য 
অধিকতর জরুরি হয়ে পড়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রয়োজনকে অকৃত্রিমতাবে 
প্রতিনিধিত্ব করবে শুধু নারীরাই ।...১৯৮০-এর দশকের শেষদিক থেকে 
মাদকাসক্তি একটি গণসমস্যা হয়ে দীড়িয়েছে। আমাদের দেশে খ্াদ্যমূলা 
দারুণভাবে বেড়ে গেছে, কিন্তু যদ সন্তায় বিক্রি হচ্ছে। ধমতান্িক "পুনগঠিন 


৯০ নারী, পুরুন্য ও সযাজ 


জনগণের কাছ থেকে খুব কমই প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়ার এটাও একটা কারণ' 
[ওয়াফার্স ওয়ান, ১৯৯৬] । 


পদ 


বিপ্রুবকালীন সময়ে চীন, বিপ্রুবকালীন রাশিয়া থেকেও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ও 
শিল্পে অনুনত ছিল । সাযস্তপ্রডুদের বিচ্ছিয় শাসন ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য 
আগ্রাসনে জর্জরিত ছিল পুরো দেশ । সমর ও সামস্তপ্রভুদের শাসন নির্যাতন- 
নিপীড়নমূলক বাবস্থায় নারীর আলাদা কোনো অস্তিত্ব ছিল না। বনু জায়গায় 
মেয়েদের কেনাবেচাঁও ছিল পরিচিত ঘটনা । শিক্ষার সঙ্গে যোগ ছিল হাতেগোনা 
কিনতু পরিবারের মেয়ের, আধুনিক স্বাস্থ্য সুবিধাও ছিল কল্পনাতীত । দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ 
যারা চিহিভ দেশে শতকরা ৯০ ভাগ মানুষই যে জীবন-যাপন করতেন তাকে 
যানুষের জীবন বলা যায় না। তার মধ্যে অধিকতর নিয়ন্ত্রিত ও অধস্তন নারীর 
অবস্থা সহজেই বোধগম্য । 

বন্ত্রত সাম্রাজ্যবাদ সামভ্তবাদবিরোধী লড়াই বিকাশের মধ্য দিয়ে চীনে 
নারীষুক্তি সম্পর্কিত চিন্তা, লেখালেখি উল্লেখযোগ্য আকারে শুরু হয় । ১৯২১ সালে 
কষিউনিস্ট পার্টি গঠনের সময়েও নারীপ্রশ্ন আলোচিত হয় । ১৯১৯ সালের মে 
আহ্দোলনের যধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম ফেভাবে জোরদার হতে থাকে 
তার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের রাজনৈতিক কাজে সংযুক্তিও বাড়তে থাকে (সোনিয়া 
জ্রুকস (সম্পা.); ১৯৮৯, ৮৬]। 

কনফুদিয়ান মতাদর্শের আধিপত্য বিরোধী লড়াইয়ের বড় অংশ নারীপ্রশ্ন 
জুড়েই আবর্তিত ছিল | কেননা চীনা সমাজে নারী অধস্তনতা মতাদর্শিক পর্যায়ে 
কনফুসিয়াসের নামেই যৌক্তিক করা হতো । অন্যান্য দেশের মতো চীনের সমাজেও 
নিশীডৃন-নির্বাতলের বহু নির্মম নিষ্ঠুর অধ্যায় রচিত হয়েছে, যার একটি বড় অংশ 
জ্বড়ে আছে নাবী । চীন বিপ্লব খুব ত্রন্ত চীনা জনগণ, নারী-পুরুষকে স্পর্শ করতে 
পেরেছিল এই কারণে যে, ভা ইতিহাসের পরতে পরতে ছড়িয়ে থাকা এসব ঘটনা, 
ক্ষোভ, প্রতিবাদ ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিল । ১৯১১ সালে জাতীয় পর্যায়ে যে 
উল্লেখযোগা আন্দোলন রচিত হয় সেখানে কিউ জিন নামে এক নারী শহীদ 
হয়েছিলেন | পরে তিনি বিদ্রোহী বিপ্রবী নারীর প্রতীকে পরিণত হন | [এঁ, ১০২] 

রুশ বিপ্রব ও বিশ্পুবোত্তর নারী যুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচি চীনা গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে । তবে চীনে শিল্পায়নের দুর্বল ভিত্তি, অর্থনৈতিক- 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামস্ত ব্যবস্থার আধিপত্য ইত্যাদির ফলে নারীর সামাজিক 
অবস্থদস ছিল বিপ্তবকাজীন রাশিয়া এফনকি তৎকালীন ভারতের থেকেও শৃঙ্ঘলিত 
গু অবঙ্গযি । 


বিপ্লুব-উত্তর সমাজে নাবীর অগ্রগতি ও পশ্চাদপসরণ ১১ 


সেকালে চীনা সমাজে যেসব বচন বহুল প্রচলিত ছিল সেগুলো থেকেও নারী 

“নুডলস যেমন ভাত নয়, নারীও তেষনি যানুষ নয়", “স্ত্রী হলো কেনা খোড়ার 
যতো, আমি তাকে চালাবো এবং যখন খুশি চাবুক মারবো”, “আমার মৃত্ার পর 
সতী স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে মৃত স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা এবং আর বিয়ে না কয়া" 
কিংবা “পুরুষের স্থান সর্বত্র, নারীর স্থান শুধুমাত্র রানাঘরে”, "নারী ফে কুয়া খুঁড়বে 
তাতে পানি উঠবে না, যে নৌকা মেয়েরা চালাবে তা পানিতে ডুববে" [এলিজাবেখ, 
১৯৭৪, ৩১-৮৯]। এগুলো বিপ্রব-পূর্ব চীনা সমাজে নারীর অবস্থানেরই প্রতিফলন । 

এই অবস্থায় চীনের নারীকে অনেক পেছন থেকে যাত্রা শুরু করতে হয়েছে । 
মানুষ হিসেবে নিজের ওপর বিশ্বাস স্থাপন এবং তারপর তা প্রতিষ্ঠার সংপ্রাম নারীর 
জনা খুব কঠিন ছিল চীনা সমাজে । সেই সমাজে বিপ্রবী আদ্দোলন হতো দানা 
বাধতে থাকে, পুরনো ব্যবস্থা, প্রথা ও সম্পর্কের প্রতি সমাজে ঘৃণা ও প্রতিরোধ 
যতো বাড়তে থাকে নারীপ্রশ্ন ততোই শক্তি পেতে থাকে । 

চীনে বিপ্ুবী আন্দোলনে লংমার্চের অবিস্মরণীয় ভূমিকা আছে । লংমার্চ চীনের 
বিভিন্ন লোকালয়, পরস্পর সম্পর্কহীন বৈষমা ভাবাপন্ন জাতিসমূহকে যেমন একটি 
অভিন্ন লক্ষো এঁক্যবদ্ধ করে, তেমনি নারীকেও বিপ্রবী সং্ঘামে অলেক বেশি মাত্রায় 
যুক্ত করতে সক্ষম হয় । নারীর আত্মোপলব্ধি, আত্মবিশ্বাস এবং অনাদের আস্থা 
অর্জনের ক্ষেত্রে যা প্রভৃত সহায়ক হয়। পার্টির কর্মসূচিতে নারীর বিষয় অন্ত্ুক্ত 
করবার ক্ষেত্রে তার শারীরিক উপস্থিতির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম (এলিজাবেখ, এ, 
১০৭-১১২]। 

কহিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতা দখলের কয়েক যাস পর ১৯৫০ সালের যে ষাসে 
যে বিবাহ আইন" করা হয়, তা চীনা সমাজে বিদ্যমান হাজার বহরে নারীর 
অধস্তনতার আইনগত ভিত্তি ভেঙে দেয় । এই বিবাহ আইনে প্রথমবারের মতো 
বিয়েকে দুজন সাবালক নারী ও পুরুষের স্থেচ্ছাচুক্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়। 
সম্পত্তি, বিয়ে বিচ্ছেদ ও সন্তানের ওপর নারী সমাজ অধিকার লাভ করে । পরিবারে 
দুজনের সমান দায়িতৃও নির্ধারিত হয় এই আইনে । 

অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া এই জাইন কার্যকর হওয়া 


ফেডারেশনের অব্যাহত মতাদর্শিক সংগ্রামের ফলে বহু পুরনো অধন্তদ দিদাপাহীন 


৯২ মারী, পুরুষ ও সমাজ 
বলা যায় নারী মুক্তির বৈষয়িক ও আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় । 

সমাঞ্জ থেকে নারীর প্রতি বৈষমামূলক-বিদ্বেষমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এসবের পর যে 
পুরোপুরি উৎপাটিত হয়েছে, তা নয় । তবে তফাৎ এই যে, চীনে প্রথম থেকেই 
যতাদর্শিক সংগ্রামের ওপর যে জোর দেয়া হয় তা নারীপ্রশ্নেও অনেক কার্যকর 
ভুমিকা পালন করে । চীনে বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা 
করতে গিয়ে পরিবার ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধেও সাগরাজাবাদী 
প্রচার ষাধামে প্রচার চালাতে থাকে | বলা হয়, “পরিবারের চিরন্তন মূল্যবোধ চীনা 
কমিউনিস্ট পার্টি ধ্বংস করে দিয়েছে ।' প্রয়োজনে সামস্তবাদী ব্যবস্থার প্রতি 
সম্রাজ্মবাদের এরকম সহানুভূতির দৃষ্টাত্তের কোনো অভাব নেই । 

বৃহৎ উচ্চলম্ষকালীন (১৯৫৮-৬০) সময়ে গৃহবধূদের মধ্যে সমবায়ের মাধ্যমে 
উৎপাদনকার্যে জড়িত হওয়া এবং গাহ্‌স্থ্য কাজগুলোকে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের 
যাধামে সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়া হয় [এলিজাবেথ, এ, ৭৪]। 

অর্থনৈতিক আইনগত ভিত্তি নির্মাণের পরও মতাদর্শিক ক্ষেত্রে হাজার বছরের 
সূল্যবোধের জের চলে যায়নি । পার্টির ভেতরে এ নিয়ে আলোচনাও সে কারণে 
অব্যাহত ছিল । ১৯৫৬ সালে নারী ফেডারেশন পার্টি কংগ্রেসে যে রিপোর্ট প্রদান 
করে তাতে বলা হয়: 

“বর্তমান সময়ে তিনটি সমস্যা বিবেচনা করতে হবে : ১. যদিও নারী 
ক্যাভারদের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু অনুপাত অনুযায়ী তাদের সংখ্যা খুবই কম; ২. 
হলিও মেয়েদের ক্ষমতা এখন আগের তুলনায় বেশি তবুও তাদের সাংস্কৃতিক, 
কৈজ্্রানিক এবং তাত্বিক চেতনার মান অনেক নীঘুঃ এবং ৩. নারী ক্যাডারদের বিপুল 
জধিকাশে সন্তান পালন ও গার্হস্থ্য কাজেই বেশি সময় ব্যয় করেন ।...আমরা 
দেঝেছি যে, কিছু প্রতিষ্ঠান ও নেতৃস্থানীয় ক্যাডাররা পুরনো ভাবধারা, চিন্তা ও প্রথা 
প্রশ্রয় দেন যেশুলো নারী বৈষম্যবাদী | তারা মনে করেন “তিনজন মেয়েও একজন 
পূরচহের সমান নন" । নারী ক্যাভারদের পদোন্নতির প্রশ্ন যখন ওঠে তখন নানারকম 
সশেয় সৃষ্টি হয় । তারা মনে করেন, মেয়েদের যদি পদোন্নতি দেয়া হয় তাহলে 
তারা দে কাজের জন্ম নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে না, সম্তান 
প্রতিপালন নিরে নিজেরা ব্যস্ত থাকবে এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য বোঝা হয়ে উঠবে । 
সমান দক্ষ নার ও পুরুষ উপস্থিত থাকলেও পুরুষকেই পদোন্নতির জন্য 
অগ্রাধিকার দেয়া হয় ।' [এ, ৮১] 

১৯৫৮ সালে চীনের পিপলস ডেইলি পত্রিকায় বলা হয়, “বৃহৎ উচ্চলক্ষের 
জভিজ্ঞতার মধা দিয়ে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মতাদর্শিক মুক্তিলাভে 
নেড়ের! সক্ষম হলে তাপের অসীম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ সম্ভব ।' 

১৯৭২ সালেও এক চীনা নেত্রী বলেন, 'কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন, চীনে কি 


বিপ্লব-উত্তর সমাজে নারীর অগ্রগতি ও পশ্চাদপসরণ ৯৩ 


নারী মুক্তি আন্দোলন শেষ হয়েছে, তবে নিশ্চিত উত্তর হবে_না।' [ই. ৮৮] 

১৯৭৩ সালে যবন কমিউন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, যখন শিল্পায়ন, শিক্ষা, স্বাসথা 
ক্ষেত্রে বিশাল জনসংখ্যার দেশ চীন তুলনীয় অন্য যে কোনো দেশ থেকে হাজার 
গুণ এগিয়ে গেছে, সে সময়েও পিপলস ডেইলি পত্রিকায় বলা হচ্ছে : 'প্রায় ২ 
হাজার বছর সামস্ত শাসনের অধীনে চীন পরিচালিত হয়েছে, যা উচ্ছেদ হলেও তা 
নারী বৈষম্যবাদী এবং নারীকে দাসী হিসেবে দেখার মূল্যবোধ ধ্যান-ধারণা রেখে 
গেছে । আমাদের সমাজে এখনো শ্রেণী রয়েছে, শ্রেণী সংখ্ামও রয়েছে এবং 
এখনো নারীকে দেখার পুরনো ধ্যান-ধারণা পুরোপুরি নির্মূল করা সন্তব হয়নি। 
আরো বেশি সংখ্যায় নারী ক্যাডারকে প্রশিক্ষণদানে অবহেলা, গ্রামাঞ্চলে একই 
কাজে নারীকে পুরুষের তুলনায় বৈষম্যমূলক মজুরি প্রদান, কোনো কোনো শিল্প 
এখনো সামন্ত মূল্যবোধের উপস্থিতি, এসব কিছুই থেকে যাওয়া পুরনো ধ্যান- 
ধারণার বহিঃপ্রকাশ | সে জন্য নারীকে নিকৃষ্ট হিসেবে দেখার দৃষ্টিতঙ্গিকে পরাজিত 
করবার জন্য সর্বব্যাপী লড়াই চালাতে হবে' |এ. ৮৮] । বন্ত্রগত সুবিধার দিক থেকে 
দ্রুত অগ্রগতি, কৃষিতে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা, খেলাধুলা বিনোদনের সুযোগ- 
সুবিধার ব্যাপক সম্প্রসারণ, নারীকে যৌনবস্তর হিসেবে ব্যবহার ও দেখার উপযোগী 
সবরকম ব্যবস্থা-পর্নোগ্রাফি-পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদ, বিবাহ আইনের মাধ্যমে 
পারস্পরিক ভালোবাসাকে বিয়ের প্রধান শর্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে 
বিপ্ুবের ১০/১৫ বছরের মধ্যে শত কোটি মানুষের দেশ চীনের নারী সমাজ অনেক 
শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশের চেয়ে অধিকতর সবল অবস্থানে উন্নীত হন। 

তারপরও নারী মুক্তির লক্ষ্য অর্জিত হয়নি, লক্ষ্য অর্জিত হয়নি শ্রেশীহীন 
সমাজ প্রতিষ্ঠারও | গ্রাম-শহর, কায়িক-মানসিক শ্রমবৈষম্য যেন বয়ে গেছে 
তেমনি নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গোপনে প্রচ্ছন্ন পুরনো ভাবধারাও বয়ে গেছে। 
কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হচ্ছে, নারী নিপীড়ন ও অধস্তনতার পুজিবাদী ও প্রাক 
পুঁজিবাদী বর্বরতার হাত থেকে নারী নিজেকে মৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছে । উপরন্তু 
পারিবার্রিক কাজে, মতাদর্শিক ক্ষেত্রে যে বৈষম্যমূলক অবস্থা তখনো টিকে আছে 
তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য যে আইনগত ও মতাদর্শিক ভি্তিটুকু দরকার তা 
নারীর জন্য তখন সুলভ হয়েছে । আরো গুরুত্বপূর্ণ যে, মধ্য ৭০ পর্যন্ত পার্টির 
পত্রপত্রিকা, কংথেসের বক্তব্য দেখলে দেখা যায়, নারী-পুরুষের সম্পর্কের অসম 
অবস্থা সম্পর্কে পার্টি নিজেই অনেকখানি সচেতন এবং যভাদর্শিক লক়াইয়ের 
ব্যাপারে তাব্রও আহ্বান আছে । 

নারীর জন্য পরিস্থিতির অবনতি হয় মধ্য ৭০-এর পর যখন চীনা পার্টিতে 
উৎপাদন বৃদ্ধির একচক্ষু নীতি প্রাধান্য বিস্তার করে । পির হি 


১৪ নারী, পুরুহ ও সযাজ 


জন্য ঘে কোনোভাবে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশই একমাত্র কাজ, উৎপাদন 
পরিবর্তন জরুরি নয় এই রাজনৈতিক লাইন একসময় চীনা পার্টির শর সম্পর্ক 
ছিল। অন্য ধারা, মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে, উৎপাদন সম্পর্কের ধারা 
বিপ্লবীকরণকে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের পাশাপাশি সমান কিংবা বেশি গ 
যনে করতো । হিতীয় ধারাটির প্রভাবে চীনা সমাজে মতাদর্শিক লড়াই রতৃপৃং 
বিতর্ক, সযালোচনা সবসময়ই গুরুত্ব পেত । নারীপ্রশ্নে বিপ্রব-উত্তর সমাজ সম্পর্কে 
সমালোচনামূলক লেখা ও মতাতগুলো যে চীনা পার্টির পত্রিকায় 
এটা তারই বহিঃপ্রকাশ । প্রকাশিত হতে৷ 

'আধুনিকীকরণ...উৎপাদিকা শক্তি বিকাশই একমাত্র করণীয়'_-এই মত, এই 
রাজনৈতিক লাইন গ্রহণকারী ধারাটি ৭০ দশকের শেষ দিকে প্রাধান্য বিস্তার 
করবার পর মতাদর্শিক লড়াইকে প্রায় বর্জনই করা হয়। কমিউন বাবস্থা ভেঙে 
দেয়া হয়, রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল খোলা হয় । বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের 
রাস্তা প্রশস্ত করা হয় । এতে চীনের কিছু কিছু অঞ্চলে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ 
ঘঘটে, বিপ্রব-পরবর্তী সময়ে গণঅংশগ্রহণের ভিত্তিতে বিকশিত অবকাঠামোর ওপর 
দাড়িয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপে প্রবৃদ্ধির হার ৮০ দশক থেকে বিশ্বে সর্বোচ্চ হয়ে দীড়ায় । 
কিন্তু পাশাপাশি রাষ্ট্রে আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, সামরিক বাহিনী ও 
আযলাতস্ত্রের আধিপত্য বৃদ্ধি মত প্রকাশ বিতর্ক সমালোচনার পথ রুদ্ধ করে দেয়, 
তিয়েনআনযেন স্কোয়ারে রচিত হয় রক্তাক্ত অধ্যায় | বৈষম্য বৃদ্ধি পায় । নারীর 
পরনে “আধুনিক' পোশাক উঠে, প্রসাধন দ্রব্যের বাজার সম্প্রসারিত হয় । একই 
সঙ্গে বৃদ্ধি পায় দুর্নীতি, পতিতাবৃত্তি, পর্নোগ্রাফিও [এলিজাবেথ, ১৯৮৩, ১০৫]। 
জৌলুস বাড়ে, কিন্তু নারীপ্রশ্ত্ে অধিকতর অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়, পশ্চাদপসরণ ঘটে 
নারী যুক্তি কর্মসূচির | 

বিপ্রুব-উত্তর সকল ক্ষেত্রেই এভাবে আমরা সামাজিক-রাষ্ট্রিক, অভ্যস্তরীণ- 
বহিঃস্থ পরিবর্তনের সঙ্গে নারীপ্রশ্নের গভীর যোগ লক্ষ্য করি | 


কিউবা 


বিপুব-উত্তর সমাজ গঠন শুরু হয় ১৯৫৯ সালে । বিপ্রুবের পর থেকেই কিউবা 
যারকিন স্ববরোধের সম্মুখীন হয় । মার্কিন সাগ্রাজ্যবাদের অব্যাহত সামরিক হুমকি, 
অন্তরধাতমূলক তৎপরতা, অবরোধ ইত্যাদিকে মোকাবিলার মধ্য দিয়েই এই ছোট 
দেশে বিপ্ুব-উত্তর সমাজ নির্মাণ চলতে থাকে এবং অনেক সমস্যা প্রতিবন্ধকতা 
বন্তপত ঘাটতি সতঁও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে । 

অম্যান্য বিপ্রব-উত্তর সমাজের মতো কিউবাতেও নতুন পারিবারিক আইনের 


বিপ্ুব-উ্তর সহাজে নারীর অগ্রণতি ও পশ্চাদপাকণ ৯৫ 
মাধ্যমে দীর্ঘদিনের গার্হহ্য-ধর্মীয়-সামাজিক বৈহমামূলক বিধি-প্রথধার শৃঙ্গল থেকে 
নারীর মুক্তির উল্যোগ নেয় হয় । এক ফসলী অর্থনীতি, যার্কিন অবরোধের মধ্যে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতার ফলে সৃষ্ট ভারসাম্যহীনতা 
ইত্যাদি সত্তেও, সম্পদ ও সিব্ধান্ত্রের ওপর জনগণের নিয়স্্রপের মাধ্যযে, কিউবার 
আর এর ফলে নারীও অনিশ্চিত অধস্তন শৃঙ্ঘলিত অবস্থান থেকে বেরিয়ে নিজেদের 
উন্নীত করতে সক্ষম হন মুক্ত সক্রিয় মানুষে । 

কিউবায় সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীনের মতো সামরিক বাহি্ী বা 
আমলাতন্ত্রের বিকাশ ঘটেনি, ঘটতে পারেনি | রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের সম্পৃক্ততা 
সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকায় অবরোধসৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকটও এই প্রচেষ্টাকে 
পরিকল্পুনামতো ধংস করতে পারেনি । সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে তার 
ওপর বিভিন্ন দিক থেকে নির্ভরশীল কিউবায় অর্থনৈতিক সংকট তীব্রতর হয়, এর 
সঙ্গে যার্কিন অবরোধ আগ্রাসন সংকটকে মারাত্মক অবস্থায় নিয়ে যায় । এরশর 
কিউবায় যেসব খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে রক্ষা করা হয়েছে সেটা হলো 
শিক্ষা. স্বাস্থা, প্রসূতি সুবিধা, শিশুযত্র ব্যবস্থা ৷ 

কিউবায় বিয়ে, বিয়ে বিচেছদ, বিয়েবহির্ভূত সন্তান ধারণ, গর্ভপাত ইতাদি 
ক্ষেত্রে সকল বিধি-নিষেধ প্রতিবন্ধকতা থেকে নারী যুক্ত হয়েছে বহু আগেই, 
বিপ্রবের পরেই । বর্তমানে কিউবার শ্রমশক্তির শতকরা ৩০ ভাগ নারী । শতকরা 
৫৯ ভাগ টেকনিশিয়ান নারী, বিজ্ঞান গবেষণায় শতকরা ৪১ জন নারী । বিভিন্ন 
প্রশাসনিক পদে শতকরা ২৩ ভাগ নারী | [জনযুগ, ১৯৯৫] 

এর আগে ১৯৮৪ সালের অন্য একটি হিসাবে দেখা যায়, “ডাক্তারদের 
শতকরা ৩৩ ভাগ নারী, নার্সদের শতকরা ৯৫ ভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাঙ্গনের 
শতকরা ৪৩ ভাগ নারী । উচু আয়ের পদগুলোতে অধিকসংখ্যক নারীর উপস্থিতি 
থেকে এটা অনুমান করা যায় যে, পুরুষ ও নারীর গড়পড়তা মজুরিতে হয়তো 
বৈষম্য নেই ।' [নাজারি, সোনিয়া জুকস, পূর্বোক্ত] 

কিছুদিন আগে ঢাকায় সফররত কিউবান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি 
এই অবস্থাকে সন্তোষজনক মনে করেন না, তারপরও ঘরোয়া বৈঠকে তিনি 
সঠিকভাবেই বলেছেন, “যথেষ্ট না হলেও নারী যুক্তি এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার 
ক্ষেত্রে কিউবার জনগণ যা অর্জন করেছেন শুধু ততটুকু বিবেচনা করলেও বিপ্লবের 
যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হয় ।' 

নারীবাদী তাত্বিক জার্মেইন থ্রিয়ার ১৯৮৪ সালে কিউবা গিয়েছিলেন সেখানে 

অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য । কঠোর সমালোচকের চোখ দিয়েই তিনি 

দেখেছিলেন সবকিছু । কিন্তু তিনি একটি কর্তৃত্ববাদী বাগাড়মবরমূলক সমাজের থে 


৮৬ নারী, পুরুষ ও সমাজ 


চিত্র দেখবেন বলে ভেবেছিলেন তা পালনি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি 
কিউবার সমাজ ও নারীর যে অবস্থার মূল্যায়ন করেছিলেন তা এখানে খুব 
প্রাসঙ্গিক । তার লেখা থেকে তাই পাঠকদের জন্য লম্বা উদ্ধৃতি দেয়া প্রয়োজন মনে 
করছি । [জার্মেইন, ১৯৮৫, ২৭১-৯১] 

'বখন আমি হাভানা পৌহলাম ঠিক তখনই কিউবান নারী ফেডারেশনের চতুর 
কংগ্রেস | পুরো হাভানা জুড়ে বিশাল বিশাল বিলবোর্ডে তার ঘোষণা দেয়া ছিল । 

কংগ্রেসে ফিদেল ক্যাস্ট্রো উপস্থিত ছিলেন। আশা করেছিলাম, কর্তৃত্বাদী 
সরকায়ের প্রধানের মতোই তিনি কিছু বড় বড় কথা বলে অন্য কাজে চলে ষাবেন। 
কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম সারাদিন তিনি কংঘেসেই থাকছেন, রিপোর্ট বক্তবা 
পড়ছেন, দাড়িতে হাত বুলাচ্ছেন, শুনছেন, চিন্তা করছেন । বিতর্ক হচ্ছে বিভিন্ন 
রকষ, তিনি তাতে মাঝে মধ্যে অংশগ্রহণের চেষ্টা করছেন, সবসময় পারছেনও না । 
নারী প্রতিনিধিরা গাহস্থ্া কাজের বোঝার কথা বলছিলেন । ফিদেল বললেন, 
"কিউবান পারিবারিক আইনে সন্তান পালন ও গার্হস্থ্য কাজে পুরুষের সমান 
দান়্সিত্রে কথা বলা আছে কিন্তু এখনো পুরুষেরা সে দায়িত্ব নিতে অস্বীকার 
করছে । মেয়েদের ঘাড়ে দু'দফা দায়িত্বের বোঝা চেপে আছে ।” ফিদেলের কথায় 
জিন্দাবাদ ধবনি শুনবো ভাবছিলাম তাও হলো না| পরে তার অনেক কথায় অনেক 
হিমত শোনা গেল, হাসি-ঠাটট্রাও হলো 1... 

'১৪০০ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন | সবচেয়ে কমবয়সী প্রতিনিধির বয়স ছিল 
১৬ বছর । সবচেয়ে বেশি বয়সী প্রতিনিধি ছিলেন ৯০ বছরের ।...কিউবায় 
কয়েকদিন স্বাধীনভাবে ঘুরে, বেড়িয়ে, কথা বলে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সমাজ দেখলাম । 
সকলেই স্বাস্থ্যবান, ব্যস্ত এবং খুবই আত্মপ্রতায়ী । মাঝে মধ্যে কিছু কিছু অসুবিধার 
কারণেই উপলব্ধি করতে পারছিলাম যে, আমি স্বপ্ন দেখছি না । কিউবায় জনগণ, 
কনজিউমার সমাজে যেমন, তেমন নিজেদের বিক্রি করেন না । জীবন এখানে সোপ 
অপেরা নয়, সত্যি। চুটকি ম্যাগাজিন এবং বিজ্ঞাপন ছাড়াই এখানে জীবন 
চমৎকারভাবে বিন্যন্ত । সন্দেহ নেই, এমন কিছু কিউবান এখনো আছেন যারা 
পশ্চিমা বিশ্বের মতো খুন-ধর্ষণের খবর-_ উত্তেজনা থাকলে, একজন শ্রমিকের ১০ 
বছরের আয়ের সযান অর্থ দিয়ে দাগী খুনিদের কাছ থেকে তার অপরাধের কাহিনী 
কিলে টিভিতে বর্ণনা করলে জীবনকে অনেক উপভোগ্য মনে করবেন। কিন্ত 
সংখ্যাপরিষ্ট কিউবান সাংস্কৃতিকভাবে অনেক উন্নত পর্যায়ে, তাদের কাছে মায়ামি 
টিতি. জৌলুস-অপরাধের প্রচার উন্মাদনা বলেই মনে হয়। পর্নো প্রচারে মার্কিন 
শবসূর্তি কিউবাতে কিছু বাড়েনি । যতো কিউবানের সঙ্গে আমি কথা বলেছি তারা 
রে রিসিতে হিওমি এবং গুয়াতেমালা নিয়ে কথা বলতে বেশি 

1... 


বিপ্রুব-উত্তর সমাজে নারীর অগ্রপত্ি ও পশ্চাদপমরশ ১৭ 


কিউবাতে পানি, তেলসহ বিভিন্ন দ্রব্যের ঘাটতি আছে কিন্তু চিলির প্রবাসী 
সঠিকভাবেই বলেছেন, 'এখানে জীবন কঠিন কিন্তু চষৎকার ।' কারণ এখানে সবার 
মধ্যে অন্যদের জন্য সহযোগিতা, সহমর্ষিতা আছে । নিরক্ষরতা, অসুস্থতা, শুপৃষট 
উচ্ছেদের লক্ষ্য নিয়ে যে সমষ্টিগত লড়াই শুরু হয়েছিল তা এখন নতুন পর্যায়ে ।... 

'এরকম মনে হতে পারে যে, নারীর সঙ্গে এসব কিছুর খুব কমই সম্পর্ক 
আছে । বন্তরত এর প্রতোকটির সঙ্গেই নারীব্র সম্পর্ক আছে । কিউবায় জনগণের 
প্রতিটি সংশ্রামেই মেয়েরা অগ্রবর্তী ছিলেন । ফিদেল বারবারই বলেন. কিউবার 
জনগণের বিভিন্ন সংগ্রাম এবং সর্বোপরি বিপ্রব সফল করা অসম্ভব হতো হদি 
মেয়েদের বিভিন্নভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ না থাকতো ।... 

বিভিন্ন অঞ্লে অগ্রসর এই মেয়েদের নিয়েই বিপ্রবের পরের বছর গড়ে ওঠে 
কিউবান নারী ফেডারেশন । এই ফেভারেশন পার্টির সঙ্গে সঙ্গে নারী মুক্ষির কর্সূচি 
বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে কাজ করে । এটা ভাবা ভুল যে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীকে 
পূর্ণ সম্পৃক্ত করবার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিরোধ আসেনি ।... 

“কিউবায় কোনো পুরুষ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে বিরক্ত করতে গেলে 
আমি প্রতিবাদ করলে অন্য সকলে, নারী-পুরুষ আমার পক্ষেই দীড়াবে ৷ এমনকি 
এ উত্ান্তকারীর ১৫ বছর পর্যস্ত জেল হয়ে যাবে । ইংল্যান্ডে ধর্ষণ-নিপ্পীড়ন এত 
সহজ যে, এই উত্তাক্ত করাটা খুব সাধারণ ব্যাপার হিসেবে দেখা হবে এবং আমার 
প্রতিক্রিয়াকে দেখা হবে উন্মাদনা হিসেবে 1... 

'অনেক নারীবাদী শভিনিস্ট আমার কথা না মানলেও আমি বলতে বাধ্য ষে, 
উত্তর ইউরোপের চেয়েও নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, যেখানে নারীর অবস্থা 
সবচেয়ে উন্নত বলে বিবেচনা করা হয়-__কিউবায় নারী-পুরুষ সম্পর্কে ৰৈরিতা 
কম |, 

“নেতৃত্ব পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ জনসংখ্যা অনুপাতে এখনো কম কিন্তু নারী 
ফেডারেশন খুবই প্রভাবশালী একট সংগঠন হিসেবে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত হড়িয়ে 
আছে । তাদের দাবি-দাওয়া আছে, লড়াই আছে । সেগুলোর অনেকটাই পূরণ হবার 
পথে_কেননা কিউবার সমাজতন্ত্রের মৌলিক দিক হলো নারীর সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য কিউবার অঙ্গীকার |... 
সংখ্যার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সমাজে তাদের গুরুত্ব বোঝা । কিউবার প্রতিটি 
সাবালক মেয়েকে ক্যানসার ঝুঁকি থেকে বাচার জন্য প্রতি ছয় মাসে খুব ব্যয়বনল 
টেস্ট করবার ব্যবস্থা আছে, যার অভাবে ইংল্যান্ডে বহু মেয়েই যারা হায় । সব 
মেয়ে এই টেস্ট করতে চাইলে ব্রিটিশ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তা করতেই পারবে ন| । হো 
কিউবা সেই ব্যবস্থা করেছে ।... 


৯৮ নারী, পুরুষ ও সমাজ 
বিপ্রবের মতাদর্শ জীবস্ত এবং আত্তরিক থাকবে ততদিন নতুন নতুন সমস্যা 
মোকাবিলার পথও বেরুবে । ইতিমধ্যে কিউবা পৃথিবীতে সম্ভবত একমাত্র দেশ 
হিসেবে দীড়িয়েছে যেখানে নারী নিজের ইচ্ছামতো যে কোনো পেশা পুরুষের 
সযান মন্জুরিতে নিতে পারে, যে কোনো বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারে, সামরিক 
বাহিনীতে যে কোনো পদ পর্যন্ত উঠতে পারে, নিজের ইচ্ছামতো যে কোনো 
পোশাক পরতে পারে, ইচ্ছা হলে পুরুষের মনোযোগ প্রত্যাখ্যান করতে পারে, 
গর্ভধারণ অব্যাহত রাখতে কিংবা ফেলে দিতে পারে ।' 

কিউবাতে বিভিন্ন বর্ণের মানুষের অস্তিত্ব আছে যাদের ইতিহাসে বর্ণবাদী 
নির্যাতন-দাসত্বের ভয়ংকর অধ্যায় আছে। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের মানুষের পার্থক্য 
এখন আর কিউবায় উপলব্ধি করা যায় না। সে জন্য বিভিন্ন বর্ণের নারীর ভিন্ন 
সমস্যাও অনুভূত হয় না, যেভাবে অনুভূত হয় শিল্লোন্নত পুঁজিবাদী সমাজে । 
[মার্গারেট ১৯৯২, ১২০-১৩৫] 

তবে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলার জন্য কিউবা এখন প্রতিবেশ- 
পর্যটন শিল্প বিকাশের পথ বেছে নিয়েছে যার মধ্য দিয়ে আবারো পতিতাবৃত্তি, পর্নো 
শিল্প উকিবুঁকি মারছে । কিউবা, অন্যান্য বিপ্রব-উত্তর সমাজের মতোই বহিঃস্থ 
বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা, আগ্রাসন থেকে মুক্ত অবস্থায় একটি মানবিক সমাজ গড়ে 
ভোলার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারেনি, নিজেদের সকল ক্ষমতা ও সৃজনশীলতাকে 
এ কাজে নিয়োজিত রাখতে পারেনি । 


নিকারাণুয়া 


আরো অনেক প্রান্তস্থ দেশের মতো এটিও একটি দেশ যেখানে স্থৈরতন্ত্র, নিপীড়ন, 
প্রধান বৈশিষ্ট্য ৷ ১৯১০ সালে মার্কিনি এক পুতুল সরকার নিকারাণুয়াকে যুক্তরাষ্ট্রের 
কাছে ৯৯ বছরের জন্য লিজ দেয়। এরপর থেকেই বিভিন্ন পর্যায়ে সেখানে 
প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সংগঠিত হতে থাকে । এরপর যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি হস্তক্ষেপ, 
সামরিক শাসন ও সমোজার স্বৈরতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে ১৯৫৮ সাল 
থেকে স্যান্ডিনিস্টা লিবারেশন ফ্রন্টের নেতৃত্বে গেরিলা জনযুদ্ধ ও গণআন্দোলন 
উভয়ই চলতে থাকে । বহু বছরে গড়ে উঠা ২৩টি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক, নারী 
ও নাগরিক সংগঠন নিয়ে গড়ে উঠে ইউনাইটেড পিপলস মুভমেন্ট । প্রথম থেকেই 
নিকারাগুয়ার লড়াইয়ে নারী তার ভিন্ন সস্তা নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন ও সশস্ত্র 
জনযুন্ধে সক্রিয় ভূমিকা নেয় । এই ভূমিকা ও শক্তি পরবর্তী কার্যক্রমে নিশানা ঠিক 
করতে গুরুতৃপূর্ণ ছিল । 


বিপ্রব-উত্তর সমাজে নারীর অশ্রগতি ও পস্চাদপসরপ ৯৯ 


১৯৭৯ সালে স্যাভিনিস্টাদের ক্ষমতা দখলের পর বিশ্রবী সরকারে বিভিন্ন 
শ্রেণী ও পেশার সমাবেশ অনেক দন্দব-সংঘাতের সৃষ্টি করেছিল । অনেক অগ্রসর 
কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাধাও সৃষ্টি হয়েছিল । তারপরও সমোজ্া পরিবারের বিশাল 
ভুঁসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, কৃষি সমবায় গঠন, বন্ধকী ও ঝণের শর্ত নমনীয় করা ইত্যাদি 
পদক্ষেপ নিকারাগুয়ার সমাজে ক্ষমতার ভিত্তিকে অনেকখানি আঘাত করেছে । কিন্তু 
তা উৎপাটন করতে পারেনি । সম্পত্তির ওপর অব্যাহত ব্যক্তি মালিকানার প্রাধান্য 
নিকারাগুয়ার সামাজিক শক্তি বিন্যাসেও প্রভাব বিস্তার করেছে । উপরস্তত যুক্তরাষ্ট্র 
কর্তৃক গঠিত “কন্ট্রা' নামের ভাড়াটে সৈন্যদের মাধ্যমে অব্যাহত ঘুন্ধের চাপ 
নিকারাগুয়ার বিপ্রুবের প্রত্যাশিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অধিক প্রতিবন্ধকতা 
সৃষ্টি করেছে । এক হিসাবে দেখা যায়, ১৯৮৫ সালের মধ্যে নিকারাগুয়ায় শুধুমাত্র 
যুদ্ধের জন্য সম্পদ ধ্বংস হয় ২ বিলিয়ন ডলার, মোট বাজেটের মধ্যে প্রতিরক্ষা 
বাজেট শতকরা ২৫ ভাগ পর্যস্ত উঠে যায়। এটি ঘটে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অব্যাহত 
হুমকি ও সামরিক হামলা মোকাবিলার জন্য ৷ 

“বিদেশী সাহায্য' বন্ধ হয়ে যায় । কিন্তু অন্যদিকে, “বিদেশী সাহায্য" বন্ধ হবার 
আগে শতকরা ২০ ভাগ যেখানে চিকিৎসা সুবিধার কাছাকাছি ছিলেন বিপ্রুবের পর 
৩ বহরে সামাজিক উদ্যোগ ও সংস্কারের মাধ্যমে শতকরা ৭০ জন মানুষের কাছে 
চিকিৎসার সুবিধা পৌছানো সম্ভব হয় [আনু, ১৯৯৩]। একদিকে সমাজের মধ্যে 
বৃহৎ মালিকদের ক্ষমতার ভিত্তি টিকে থাকা, অন্যদিকে কন্ট্রার মাধ্যমে অব্যাহত 
যুদ্ধের চাপ বিপ্রুবী কর্মসূচির ধারাবাহিক বাস্তবায়নকে অসম্ভব করে তোলে । 
সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন নিকারাগুয়াকে আরো অসহায় অবস্থায় নিক্ষেপ করে 
এবং আগ্রাসন, অন্তর্থাতের সম্মিলিত প্রভাবে কয়েক বছরের মধেই বিপ্রুবী সরকার 
ক্ষমতাচ্যত হয় । ক্ষমতাচ্যুত হলেও স্যানিনিস্টা উন্নয়নের যে মডেল প্রতিষ্ঠা 
করেছে, যেখানে নারীর প্রতি যে নয়া দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচির সূচনা করেছে, তার 
সুদূরপ্রারী প্রভাব এখনো সেখানে অনুভব করা যায় । 

ম্যাক্সিন মলিনিউ নিকারাগুয়ায় নারী সংগঠনের অগ্রগতি ও বিকাশ পর্যালোচনা 
করতে গিয়ে এর বিপ্রবী নেতৃত্বের সমালোচনা করেছেন এই বলে যে, তারা 
নাবীবিষয়ক কর্মসূচিকে বিপ্রবের অধীনস্থ হিসেবে বিবেচনা করেছেন [ম্যাক্সিন, 
সোনিয়া ক্ুকস, পূর্বোক্ত, ১২৮-১৩২]। ১৯৮৫'র সেপ্টেম্বরে সরকারের নেতৃস্থানীয় 
সদস্য টমাস বোর্গ নারী সংগঠনের প্রতিষ্ঠবার্ষিকীতে যা বলেছেন তা থেকে 
সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায় । এই বাখ্যা ম্যাক্সিনের সমালোচনাকে দুর্বল করে 
দেয় ৷ তিনি বলেছেন : “নারী মুক্তির জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন যথেষ্ট নয় ৷ আমাদের 
অবশ্যই নারী-পুরুষ উভয়ের অভ্যাস প্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে 
হবে । আমাদের অবশ্যই কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী মতাদর্শিক সংগাম পরিচাঙ্গনা করতে 


১৩০০ নারী, পূরুহ ও সমাজ 


হবে এবং তাতে নারী-পুরুষ উভয়কেই থাকতে হবে ।" [ধী, ১২৯ 
এর আগে ১৯৮২ সালে টমাস বোর্গ বলেন, “অভিজ্ঞতা থেকে 


নি যত" গার্স্য কাজে মূল ভূমিকা পালন করছে। আমরা তেমন কাউকে বিপুবী 
হিসেবে বিবেচনা করি না, যে নারীর অধস্তনতার বিরুদ্ধে লড়াই করে না।' টমাস 
১৯৮৬, ১২, ২৭] 

বিপ্রব-উত্তর সমাজে নারী যুক্তি কর্মসূচি সম্পর্কে সংশয়ী ও সমালোচক হিসেবে 
পরিচিত ম্যাক্সিন অবশ্য আরো বলেছিলেন, “ঘটনাবলি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 
১৯৭৯ সালের পর থেকে প্রতিবিপ্বের বিরুদ্ধে যোদ্ধা, কল্যাণমূলক কর্মসূচির 
সংগঠক, অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার শ্রমিক, সর্বক্ষেত্রে বিপ্রবী প্রক্রিয়ায় মেয়েরা 
অনেক বেশি সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেছে । স্যাভিনিস্টা রাষ্ট্র ও নারী ফেডারেশনের 
বিভিন্ন কর্মসূচিতে বিশেষত বঞ্চিত অংশের নারীরা অনেক লাভবান হয়েছে । তারা 
বিশেষভাবে স্বাস্থ্য সুবিধা প্রাপ্তি, শিক্ষা প্রশিক্ষণ, গৃহায়ন ক্ষেত্রে লাভবান হয়েছে 
বেশি । অন্তত ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত রেশনিংয়ের মাধ্যমে হলেও এসব সুবিধা-ভর্তুকি 
ছিল অনেক উচু । এসব কর্মসূচি যা রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার ও নীতির প্রত্যক্ষ ফল, নারী 
সষাজের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে ।' [ম্যাক্সিন, পূর্বোক্ত, 
১৪৪] 

নিকারাগুয়ায় কয়েকবার নিজে গেছেন, অবস্থান করেছেন, এরকম আরেকজন 
বিশ্রেন্বক হার্গারেট রেনডল বিপ্রুবী আন্দোলনে নারীপ্রশ্ন উ্থাপনে দুর্বলতার প্রসঙ্গ 
পর্যালোচনা করতে গিয়েও লিখেছেন, টিকে থাকার জন্য মরণপণ লড়াই করতে 
হলেও ক্ষমতায় থাকাকালে ১০ বহর স্যাভিনিস্টারা নারীর জীবন উল্লেখযোগা 
মাত্রায় পরিবর্তন করতে সক্ষম হন । এই নয়া সরকারের প্রথম দিককার অন্যতম 
আইন বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনে নারীদেহ ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ | নারী ও শিশুদের 
প্রয়োজন মেটানোর মতো বিশেষ স্বাস্থ্য কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। গৃহপরিচারিকাদের 
কান্তের নিশ্চয়তা. ১০ ঘণ্টা শ্রমদিবস ও অন্যান্য সুবিধার জন্য সংগঠিত হবার 
বাপারে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। আইনি সুবিধা দেবার জন্য নারী কার্যালয় স্থাপ 
করা হয়েছে। পতিতাদের পুনর্বাসন, শিশু যত্রকেন্্র, একক মেয়েদের সহায়ত: 
ইত্যাদি ব্যাপারেও অনেক প্রকল্প নেয়া হয়েছে। যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক সংকট 
তীব্রতর হবার সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর জনেক কর্মসূচি পরিত্যক্ত হয়েছে । আর ১৯৯০ 
এয নির্বাচনে পরাজয়ে নারীর অর্জনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশি |... 


বিপ্লুব-উত্তর সহাজে নারীর অগ্রগতি ও পশ্চাদপসরণ ১০১ 


পরপরই ১৩,০০০ কৃষি খামার শ্রমিক, ৩,০০০ শিল্প-কারখানা শ্রমিক এফং ২,০০০ 
স্বাস্থ্যকর্মী বেকারের কাতারে চলে যান । নিকারাগয়ার শতকরা ৭০ ভাগ লারী 
শ্রমিক পরিবার প্রধান এবং প্রায় অর্ধেক একক মা | আর বেকারত্বের বোঝা এদেক্ 
ওপরই পড়ছে বেশি ।' মার্গারেট, পূর্বোক্ত, ৭৮-৮০] 

নিকারাগুয়াসহ এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার অনেকগুলো দেশেই 
ক্ষণস্থায়ী বিপ্রবী সরকারের শাসন দেখা গেছে, যারা সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার 
মধ্যে যৌলিক কোনো পরিবর্তন সমাধান করতে সক্ষম হননি । সবগুলো দেশই 
সম্রাজ্যবাদ বা স্থেরতন্ত্রকবলিত ছিল | এই শৃড্খলের মধ্যে সেখানে পুঁজিবাদেরও 
বিকাশ হয়নি । বস্তুত জাতীয় বিকাশের দুর্দঘনীয় তাগিদই এখানে সমাজতান্ত্রিক 
আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে । এ ক্ষেত্রে বিশ্ব সমাজতাস্ত্রিক আন্দোলনের প্রভবও 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । এই দেশগুলোতে বিপ্ুবী আন্দোলন ও 
রৃষ্রক্ষমতা পরিচালনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব ছিল যথেষ্ট । এসব দেশে 
আংশিক সংস্ঠার ও জাতীয় বিকাশের লক্ষ্যে কিন্তু কিছু প্রচেষ্টা দেখা যায় এবং 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, সব দেশেই অতি অপরিহার্য কর্সূচি হিসেবেই নারী 
মুক্তির কর্মনূৃচিকে বিবেচনা করা হয়েছে । 

একঙ্গোলা, মোজাদ্িক ও জিম্বাবুইয়ের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে তাই একজন 
বিশেষজ্ঞ বলেন, 'এসব দেশে নারী মুক্তির প্রশ্নে যে অগ্রগতি হয়েছে অনেক 
সীমাবন্ধতা সত্তেও তাকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখা চলে না। যুদ্ধ ও 
হিতিশীলতার প্রবল চাপ সত্তেও এই অথ্গতি এখনো অব্যাহত আছে ।' (ব্যারি 
মাসলো, ১৯৮০, ৯০]। সবক্ষেত্রেই এসব দেশে পরে পশ্চাদপসরণ ঘটে । 

এসব দেশে বিপুবী লড়াইয়ের পরাজয় বা পশ্চাদপসরণের পর নারী সমাজের 
ওপর যে তার অধিকতর বিন্বূপ প্রভাব তা থেকেই সমগ্র সমাজের বিপ্ুবী রূপান্তরের 
লড়াই এবং নারী মুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রপতি যে অবিচ্ছেদ্য তা আরো স্পষ্ট হয় । 

'সমাজতান্ত্রিক' বিশ্বে যে বিপর্যয় হয়েছে, তার পেছনে পুঁজিবাদী বিশ্ব্যবস্থাব্র 
প্রভাব আধিপত্য যে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে তা উপরের 
আলোচনা থেকে আশা করি কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে । তার অর্থ আবার আমি এরকম 
বলতে চাচ্ছি না যে, বিপ্রুব-উত্তর সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে যাবতীয় সমস্যা বাইরে 
থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। সামগ্রিক অবস্থা বুঝতে গেলে অবশ্যই এসব দেশের 
ভেতরের এবং বিশেষত বিপ্ুবী প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং ক্ষয়ও হিসাবের 
মধ্যে রাখতে হবে। 

বিপুবী লড়াই ও সমাজ রূপান্তরের প্রচেষ্টার এসব বিপর্যয় মানবিক 
সাম্যভিত্তিক সমাজের স্বপ্র ও লড়াইকে দুর্বল করেছে, প্রবল হয়ে উঠেছে 


রতিক্রিয্াশীল ফ্যাসিবাদী শক্তির জোয়ারের মুখে যে কোনো সমতার কথাই এখন 
খুব অবান্তর হনে হতে পারে । কির বলাবাহুল্য, বৈষম্য-পীড়ন থাকলে 


বৈধগ্যবিরোধী লড়াইয়ের বাস্তবভাও থাকে । 


৫ 
রাষ্ট্র ও নারী : পাকিস্তান 
থেকে বাংলাদেশ 


ধর্মডিন্তিক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববাংলায় ধর্মের নাষে নারী 
অধস্তনতাকে যুক্তিযুক্ত ও অব্যাহত রাখার সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পায় এবং তার বাস্ত 
বায়নও ঘটে । অন্যদিকে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই তার জাতিগত নির্গীড়ন 
ও বৈষমোর ভূমিকা ক্রমে স্পষ্ট হতে থাকার কারণে এই রাষ্ট্রের প্রতি সামাঞ্জিক- 
রাজনৈতিক বিরোধিতাও ক্রমে দানা বাধতে থাকে । তার যধ্য দিয়ে অসাম্প্রদায়িক 
বৈষম্যবিরোধী চিত্তার বিস্তার ঘটার সুযোগও বৃদ্ধি পায় । ভাষাগত, জাতিগত 
নিপীড়ন ও এসবের বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশ পূর্ববাংলাকে 
পাকিস্তানের অন্যান্য অংশ থেকে ক্রমেই স্বতস্ত্র করে তোলে । 

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বেশ আগে ১৯১৪ সালে আঞ্জ্মান-এ-খাওয়াতিন-ই 
ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় আলীগড়ে । প্রধানত মুসলিম নারীর শিক্ষা বিস্তারই ছিল এর 
লক্ষ্য ৷ রোকেয়াও এর সদস্য ও সংগঠক ছিলেন । কিন্তু যুসলিষ লীগের প্রভাব 
থাকার কারণে এই সংগঠন নানারকম স্ববিরোধিতা ও স্বম্দের মধ্য দিয়ে অগ্রসর 
হয়েছে । সুসলিম লীগ একদিকে নিজেদের ভোট বাড়ানোর জন্য যেমন হেয়েদের 
ভোটাধিকার প্রয়োগের পক্ষে পেছে, আবার অন্যদিকে নারীর অবরোধও যুক্চিযুক্ত 
করতে চেষ্টা করেছে । সে জন্য “আঞ্জুমানে প্রধান অবদান শেষ পর্যন্ত দীড়ার তুর্কি 
মভেলে নতুন ধরনের বোব্রকা চালু করা' [আয়েশা, ১৯৯১, ৮৩] । 

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৯ সালে নিধিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের 
সম্মেলনে যুগ সম্পাদক পদে নারী নির্বাচনের প্রস্তাব বাতিল হবার পর সক 
সদস্যা হল থেকে বেরিয়ে যান । তানের নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর স্তর 
রানা লিয়াকত আলী খান । তার উদ্যোগেই কিছুদিন পর নিখিল পাকিস্তান যহিলা 
সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় (ই, ৮৯]। 

এই সংগঠন পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের মতো পূর্বা্চলেও মারী বিহরে 
সরকারের সঙ্গে দরকঘাকহি ও চাপ সৃষ্টির জন্য সাহাজ্িকতাবে, অন্তত ফহযাবি 
নারীকে সংগঠিত করবার, একমাত্র সংগঠন ছিল । 


১০৪ নারী, পূরুষ ও সাত 

প্রধানত সীষাবন্ধ থাকলেও তা মুসলিম রাষ্ট্রের সরকার, পার্লামেন্ট, কর্মস্থল, শিক্ষা 
সবক্ষেত্রে মেয়েদের সমানাধিকার বিষয়ে কথা বলতে থাকে । প্রধানত তাদের 
চাপেই ১৯৫৫ সালে বিবাহ ও পারিবারিক আইন কমিশন' গঠিত হয় । কমিশনের 
রিপোর্টে বহুবিবাহ সীমিত করা এবং ভালাকের ক্ষেত্রে মেয়েদের অধিক অধিকার 
দেয়ার সুপারিশ করা হয় । এই বক্তব্যের সঙ্গে ছবিমত প্রকাশ করেন কমিশন সদস্য 
অণলানা থানভী । ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে রিপোর্টের মূল বক্তব্য বাস্তবায়নের 
দাবিতে “মহিলা দাবি দিবস' পালন করা হয়। 

সামরিক শাসনের পর ১৯৬১ সালে এই রিপোর্টের সুপারিশ বাস্তবায়ন করেই 
নভুন পারিবারিক আইন জারি করা হয় |, ৯২-৯৬]। যা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে 
ববত আছে । 

অর্থনৈতিক চাপসহ বিভিন্ন কারণে ৬০ দশকে শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ 
ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে । ১৯৫১ সালে শ্রমশক্তির শতকরা ৩.১ ভাগ ছিল নারী, 
৬১ সালে তা ৯.৩ ভাগে এসে দীড়ায় | সেসময় মেয়েদের শতকরা মাত্র ৭.৬ ভাগ 
অক্ষরন্জ্ানসম্পন্ন ছিলেন । ১৯৬১ ও ১৯৬৪ সময়কালে শতকরা ৮৯.১২ ভাগ নারী 
কৃষি তৎপরতার সঙ্গে জড়িত ছিলেন । অকৃষি খাতে নিয়োজিত নারীর সংখ্যা মোট 
পাকিস্তানে তখন ছিলেন আড়াই লক্ষ [এ, ১১৬]। 

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়, কমিউনিস্ট নাম 
দিয়ে গণআহ্ত্রিক-অসাম্প্রদায়িক সকল সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের ওপরও 
ব্যাপক দহন পীড়ন নেমে আসে । গ্রাম-শহরে কৃষক শ্রঘিক ও সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনের ওপর রাষ্ট্রীয় দমন পীড়ন শ্রমজীবী নিম়মধ্যবিত্ত ও সমাজসচেতন 
নারীর রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে । নাচোলের 
ইলা মিত্রের ওপর পুলিশি যে বর্বর নির্যাতন হয় তা একই সঙ্গে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, 
কমিউনিস্ট ও নারীর রাজনৈতিক তৎপরতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের বর্বর নিপীড়নমূলক 
ভূমিকার একটি দৃষ্টান্ত । 

৫০ দশকের শুরু থেকে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মুব্যত ঢাকা শহরের 
অংশগ্রহণ শুরু হয় । কোনো সন্দেহ নেই যে, মেয়েদের প্রতি সমাজে বিদ্যমান ও 
রষ্ত্রে অনুমোদিত যেসব ধ্যান ধারণা শক্তিশালী ছিল তার থেকে অগ্রসর, কোনো 
ফোনো দিক থেকে পাল্টা ধারণা বিস্তাব্র লাভ করতে থাকে এই গণতাস্ত্রিক 
আন্দোলনের মধ্য দিয়েই । 

৬০ দশকে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের 
সংখ্যা আগের ফুললায় উত্লেখঘোগা হারে বৃদ্ধি পায় । অনেক নেতৃত্ব ছাত্রীদের 


রৃষ্টে ও নারী : পাকিস্তান ছেঝে হালানেশ ১৩৫ 
মধ্য থেকে গড়ে উঠতে থাকে । ৬০ দশকে শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন 
অনেক দূর বিস্তার লাশ করলেও তাতে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগা ছিল মা। 
লক্ষণীয় যে, ৬০ দশকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তার ও ভাতে লারীয় 
অংশগ্রহণের কিছু বৃদ্ধি সর্তেও নারীর ইস্যু আন্দোলনে সেভাবে ঠাই পায়নি । ১৯৭৩ 
সালে গণতান্ত্রিক আদ্দোলনে নারীর ক্রমবর্ধমান অংশখ্রহণের সুবাদেই পঠিত হয় 
যহিলা সংগ্রাম পরিষদ যা স্বাধীনতা উত্তর কালে যহিলা পরিঘদ নাষ়ে কাজ করতে 
থাকে । স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) প্রস্তাবিত এই 
সংগঠনটিই ছিল একযাত্র উল্লেখযোগা নারী সংগঠন । 


বাংলাদেশ : ধারাবাহিকতা 


দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পর বিশেষত সর্বব্যাপী সশস্ত্র মুক্তিঘুক্ধের যধ্যেও যে 
নারীপ্রশ্রে নৃষ্টিভঙ্গির কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আমাদের সমাজে সৃষ্টি হয়নি 
তার প্রমাণ পাওয়া যায় স্থাধীনতার পরপর | সব যুদ্ধে যেমন নারীই সবচেছধে বেশি 
আক্রান্ত হন, তেমনি ১৯৭১-এর মুক্তিযুন্ধেও, যথারীতি পাকবাহিনীর বর্বরতার 
সবচেয়ে বড় শিকার হন এদেশের নারী | “বিস্তদ্ধ রক্তবাহী' মুসলযান মানব সন্তান 
তৈরি, 'গণিমতের মাল'কে 'ভোগ' করা 'জায়েজ' ইত্যাদি অন্জুহতে লাখ লাখ 
কিশোরী-তরুণীকে ধর্ষণ করা হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় 
ক্ষতিগ্রস্ত ধর্ষিতা মেয়েরা যেভাবে সমাজের চোখে হেয়প্রতিপন্ন হয়েছিলেন ঠিক 
একইভাবে মুক্তিযুদ্ধকালে এই ধর্ষিতা নারীরাও সমাজে ন্যনতয সহমর্মিতা বা 
সম্মান পাননি । বাষ্্রীয়ভাবে তাদের 'বীরাঙ্গনা' খেতাব দেয়া ও কিন্তু বরাচ্দ রাখা 
জবশেষে নির্মম অপমান ও ব্ুসিকতাই হয়ে দাড়ায় । 

মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণকে স্বাধীনতার পর 'ধর্ষিতা' হবার বাইরে আৰ 
কোনোভাবেই স্বীকৃতি দেয়া হয়নি । সরাসরি যুন্ধে অংশগ্রহণ করেও অনেক নারী 
মুক্তিযোদ্ধা স্থীকৃতি পাননি ৷ এমনকি বীর প্রতীক তারামন বিবির সন্ধান পেতেও 
সময় লেগেছে ২৪ বছর! 

১৯৭২ সালে বাংলাদেশে যে সংবিধান প্রণীত হয়, পেছনের দীর্ঘ গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের প্রভাবেই তার মধ্যে গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক উপাদান অনেকখানি 
ছিল। সেখানে লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের সযান অধিকারের ঘোষণাও 
ছিল। কিন্ত্র বিয়ে, উত্তরাধিকার, বিয়েবিচ্ছেদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুরনো বৈষয্যমূলক 
আইনগুলো অব্যাহত রাখা হয়। সেগুলোর পাশাপাশি সহাবস্থান সমানাধিকারের 
ঘোষণাকে অর্থহীন করে নেয় । এই বিহয়গুলো রাস্ত্রীয় ফোরামে কিতা বিতির 
পর্যায়ে আলোচনায় সেভাবে উাপিতও হয়নি । নারী সমাজের পক্ষ থেকে এ 
বিষয়গুলো নিয়ে জনমত তৈরি, সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির উতলেখবোগ্য কোনো 


১০৬ নারী, পুরুষ ও সনা 


ঘটনাও দেখা যারনি ৷ বামপন্থী বা জাতীয়তাবাদী কোনো রলাজনৈতিক দলই 
সুনিিষ্ট ইস্যু হিসেবে এগ্লোকে তখন সামনে আনেনি । নারী আন্দোলন সে সময় 
পুনর্বাসদ সহায়তার মধোই সীমাবদ্ধ ছিল [নায়লা, ১৯৯১, ১২৫]। 

দীর্ঘ গণআন্দোলন ও সশ্ত্রহুন্ধের পরও যে গণতান্ত্রিক একটি সমান সৃষ্ট 
হলো না বরং অপণতাস্তরিক ফ্যাসিবাদী এবং ধর্মোন্মাদ শক্তিুলো যে ব্রমেই আবার 
সংহত রূপ নিল এবং রাষ্ট্রের ওপর আধিপত্য নিশ্চিত করতে পারলো তার পেছনে 
সুদীর্ঘ গশতাদ্রিক জান্দোলনের মধ্যেকার অনেক দুর্বলতাই কারণ হিসেবে ধরা 
পড়বে ৷ এসব নুর্বলতার যধ্যে অন্যতম হলো এই যে, এই গণতান্দ্রিক আন্দোলন 
কখনোই নারীপ্রশ্রকে গুরুত্বের সঙ্গে ধারণ করেনি । 

স্বাধীনতার পরও কড়া-মধ্য-নরম ডানপন্থী দলগুলো তো নয়ই বামপন্থী 
দলগুলোও নারীপ্রন্নকে গুরুতৃপূর্ণ ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করেনি । আইনগত, ধর্মীয়, 
সাযাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অধস্তন 
অবস্থানটা স্পষ্ট করে সামনে আনার ব্যাপারে কোনো রাজনৈতিক দলেরই উদ্যোগ 
দেখা যায়নি । মার্কস লেনিন সম্পর্কে বহু কথাবার্তা থাকলেও এসব দলে তাদের 
নারীশ্রশ্লে বক্তব্য যথাযথভাবে গৃহীত হয়েছে এমন লক্ষণ দেখা যায়নি । রুশ বিপ্রু 
নারীপ্রশ্নে যেসব অধিকার প্রদান করেছিল সেগুলোও এদেশের বাম সংগঠনগুলো 
দাবি হিসেবে সামনে নিয়ে আসেনি | 

তাই এটা স্পষ্টভাবেই বলা চলে যে, নারীপ্রশ্ন এদেশের বাম আন্দোলনে 
বরাবরই একটি প্রান্তিক ইস্যু ছিল । নারী নির্যাতন বন্ধ ইত্যাদি দাবিনাযা আনুষ্ঠানিক 
কথাবার্তার মধোই সীমিত ছিল | এর অর্থ এটা নয় যে, এই সংগঠনগুলো অন্যান্য 
ক্ষেত্রে বিশেষত শ্রেণী ইস্যুগুলো সাফল্যের সঙ্গে সামনে নিয়ে আসতে পেরেছে । 
প্রকৃতপক্ষে এনেশের কামপন্থী জান্দোলনে শ্রেণীপ্রশ্নও ধারাবাহিকভাবে কেন্দ্রীয় 
বিষয্ক হিসেবে থাকতে পারেনি । ডানপন্থী লেজুড়বৃত্তি কিংবা বামপন্থী হঠকারিতার 
সধ্যে পর্যালোচনাহীন যাতায়াতই ছিল এদেশের বাম আন্দোলনের মর্ষকথা । ৯০ 
দশকের শেষনিক থেকে কেবল এক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনের লক্ষণ লেখা যায় । 


আন্তর্জাতিক প্রভাব 


নারীর নিয়ে বাংলাদেশের সামাজ্রিক চেতনায় নড়াচড়া দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় ৮০-এর 
ক দাসের লহ হাজারও আতিক উজ নিই নস 
। 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবানী বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্র রাষ্ট্র ও সংস্থাসমূহ ৬০ 
নশকের শেষ পর্যন্ত প্রান্ত দেশগুলোতে পুজি বিনিয়োগ ও উন্নয়নের জন্য 
বৃদ্ধিকেন্ত্িক উন্নয়ন মভেলকেই একচেটিয়া পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছে। এর 


রাষ্ট্র ও নারী: পাকিক্তানয ছকে শুংলানেশ ১০৭ 


অনুসরণেই “বিদেশী সাহায্য' নামের আন্তর্জাতিক পুঁজি প্রবাহ, বহুজাতিক সংস্থার 
বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগ বৃদ্ধি_এই বিনিয়োগ অবাধ করবার জন্য সামরিক খাতে 
পৃষ্ঠপোষকতা, সবুজ বিপ্লব, ও কৃষিভিত্তিক বহুজাতিক সং্থাসমূহের প্রসার ইত্যাদি 
নানাকিসু ঘটেছিল । এই উন্নয়ন যতেল, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যথেষ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্ট 
করতে পারেনি, “বিদেশী সাহাযা' নির্ভরতাও দূর করতে পারেনি । বিজি দেশে এই 
মডেলের প্রভাকে একদিকে ভারসাম্াহীন 'উন্নয়ন' দেখা দেয় অনাদিকে এর 
প্রতিক্রিয়ায় গ্রাম-শহরে বিপ্ুবী আন্দোলন ও স্বৈরাচারবিরোধী হ্থাত্র জাদ্দোলনও 
ক্রমেই বাপকতা লাভ করে । 

এই উন্নয়ন যডেলের বিকন্ধে তাত্বিক চ্যালেঞ্জ উ্থাপিত হয় ৬০ দশকেই। 
একদিকে আংকটাড থেকে, অন্যদিকে ল্যাটিন আমেরিকার দায়িত্বশীল 
অর্থনীতিবিদনের মধ্য থেকে । আগেই বলেছি, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের প্রভাব বৃদ্ধি ও 
তাদের প্রভাবাধীন বিভিন্ন গরিব দেশে পুঁজিবাদী কেন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান করে ভিন 
উন্নয়ন মভেল অনুসন্ধান ইত্যাদি ৬০ দশকে ও ৭০ দশকের প্রথমার্ধের প্রধান প্রধান 
ঘটনা । ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও এই যুদ্ধবিরোধিতা বিশ্বব্যাপী সায্রাজ্যবাদবিরোধী 
আন্দোলনের যধ্যে এঁক্যসূত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। 

সায্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন ও ভিন্ন উন্নয়ন পথ অনুসন্ধানের বিভিন্ন 
অভিজ্ঞতা একদিকে পাল্টা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক তন্ত্র নির্মাণকে প্রভাবিত করে 
অন্যদিকে তা পুজিবানী কেন্দ্র রাষ্ট্র ও সংস্থাসমূহের ভূমিকা পুনর্বিন্যাসেও চাপ সৃষ্টি 
করে। 

৭০ দশকের শুরুতে বিশ্বব্যাংক প্রধান ম্যাকনামারা 'দরিত্র জলগণ' নিয়ে 
দুশ্চিন্তা প্রকাশ এবং কাছাকাছি সময়ে টুইয়ে পড়া কৌশলের স্থলে টার্গেট গ্রচ্প' 
'বেসিক নিভ' কৌশলের ব্যাপারে “উন্নয়ন' সংস্থাগুলোর আহ সৃষ্টি এই 
পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে । [আনু, ১৯৯৯] 
না । এই মভেলে পুঁজি বিনিয়োগ সম্প্রসারণ ও মুনাফা সর্বোচ্চকরণই একক লক্ষা 
হিসেবে বিবেচিত হয় । এসব উন্নয়ন তত্ব 'ভোক্তা', 'ব্যক্তি' ছিল পুরুষ । পরিবার 
প্রধান ছিল পুরুষ | লিঙ্গ ও শ্রেণী সম্পর্কে পরিষ্ভারভাবে পক্ষপাতদুষ্ট এসব তব 
সঙ্গত কারণেই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীর শ্রমর্সক্তির ব্যবহারে সুনির্দিষ্ট করতে 
পারেনি । “ঘরের কাজ' ও 'পরিবারের কাজ' বাছের আড়ালে অনদীকৃত খাকে নারীর 
উৎপাদনশীল শ্রম (বারবারা, ১৯৯১]। 

৬০ দশকে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে দারীবাদী আন্দোলনের বে ক্ষুরণ হটে তা 
প্রবল চাপ সৃষ্টি করে এই উন্নয়ন চিন্তার ওপর । এর ফলে 'উন্নয়নে নারী" চিন্তাধারার 
বিকাশ ঘটে ৭০ দশকের শুরুতে । তাসছাড়া ৬০ দশকে বিডির দেশে পুঁজির 


১০৮ নারী, পুকুহ ও সযাজ 
সম্প্রসারণ পারিবারিক অর্থনীতিকেও ছিন্নভিন্ন করে । একদিকে যেমন সম্পত্তিহীন 
শ্রেণীর বিকাশ ঘটে, অন্যদিকে শ্রমবাজ্ারে নারীর অংশগ্রহণও বৃদ্ধি পায়। 


ভেতর বাইরের মিথষ্রিয়া : নারীর দৃশ্যমান উপস্থিতি 


১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের কয়েক মাস পর জিয়াউর রহমানের 
শাসনামল শুরু হয় | জিয়াউর রহহানের সময়ে সংবিধানকে পুনরায় সাম্প্রদায়িক 
রূপদান এবং বিশেষভাবে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা দান 
নারীর ওপর নতুন করে ধর্মের নামে আক্রমণের পথকে প্রশস্ত করে । কিন্তু অনাদিক 
থেকে জিয়াউর রহমান শাসনামলের শুরুর সঙ্গে আবার জাতিসংঘের নারী দশকের 
সময়কাল মিলে যায়। তার কিছু প্রতিফলন আমরা সে জন্য রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন 
নারীবিষয়ক উদ্যোগের মধ্যে দেখতে পাই । 

নারী দশক ঘোষণার ফলে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার পুঁজিপ্রবাহে নারী 
উন্নয়ন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয় । কোনো কোনো “বিদেশী সাহায্য' নারী শিক্ষা ও নারী 
কর্মসংস্থানকে শর্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে । বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নারীবিষয়ক বিভিন্ন 
কর্মসূচি গ্রহণের সঙ্গে এই তহবিল প্রবাহের ফোগাযোগ কষ্টকল্লিত ব্যাপার নয়। 
এরই ফলাফল হিসেবে বাংলাদেশের ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮০-৮৫) 
প্রথবারের মতো উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীকে অঙ্গীভূত করবার কিছু কর্মসূচি নেয়া 
হয়। ১৯৭৮ সালে মহিলাবিষয়ক পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়, সংসদের 
মহিলা আসন ৩০-এ উন্নীত করা হয় । সরকারি প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের জন্য শতকরা 
১০ ভাগ আসন সংরক্ষিত রাখা হয় (নায়লা, ১৯৯১, ১২৭; রেহমান, ১৯৯২]। 

১৯৭৬ সালে গঠিত জাতীয় মহিলা সংস্থা, আনসার ও পুলিশ বাহিনীতে 
মেয়েদের নেয়া শুরু হয়। এসব উন্যোগ অন্যদিকে জিয়ার রাজনৈতিক ভাবমূর্তি 
তৈরি ও প্রভাব বৃন্ধিতে কাজে লাগে | 

জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে পুনর্বিন্যস্ত উন্নয়ন চিন্তায় নারীর 
অবস্থান এবং নারী দশকের বিভিন্ন কর্মসূচি আরো বহুভাবে বাংলাদেশের নারীকে 
স্পর্শ করে । ৭০ দশকের শুরু থেকে টার্গেট গ্রুপ আ্যাপ্রোচের ফলাফল হিসেবে 
শিল্পোন্নত দেশগুলোতে ত্রাণ বা চ্যারিটি সংস্থাসমূহের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং 
তারই সংযোগ প্রভাবে বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিও কার্যক্রমের 
সম্প্রসারণ ঘটে ৭০ দশকের মাঝামাঝি থেকে । এই এনজিওগুলো যে তহবিল 
যোগান পায় সেখানে নারীবিষয়ক কর্মসূচি ছিল উল্লেখযোগ্য । নারী শিক্ষা, নারীকে 
খপদান, নারীর সচেতনায়ন, জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কর্মসূচির জন্য যে তহবিল 
যোগান হতে থাকে তা এনজিওগুলোর কর্মতৎপরতা নির্ধারণ করে অনেকখানি । 
এর ফলে ৮০-এর দশকেই গ্রামাঞ্চলে ২০ লক্ষাধিক নারী এনজিওর মাধ্যমে ধরণ 


রর ও নারী : পাকিস্তান থেতে বাংলাদেশ হি 
কর্মসূচির আওতায় আসে, শিক্ষা ও সংগঠনের ক্ষেত্রেও তাদের বেশ অংশগ্রহণ 
দেখা যায় । বর্তমানে এই সংখ্যা প্রায় ৪০ লাখ পর্যন্ত পৌছেছে। 

“নারী দশক' কর্মসূচি অন্যান্য দেশের যতো বাংলাদেশের গবেণা-প্রকাশনা 
ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে । এই কর্মসূচির প্রভাবে নারীবিষয়ক গবেষণা 
প্রকাশনার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় বহুগুণ । ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় নারীবিষয়ক 
গবেষণার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের মতো দেশের সরকারি 
কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকদের উঁচু শিক্ষার বিষয় 
হিসেবেও নারী আগের তুলনায় বেশি অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে পেশাজীবী ও 
গবেষক বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও নারীবিষয়ক মনোযোগ বৃদ্ধি পায় (সারাহ, ১৯৯২] । 

৭০ ও ৮০-এর দশকে বাংলাদেশে শিল্পায়নে নীট অগ্রগতি তেমন উল্লেখযোগা 
নয় [সাহাতো, ১৯৯২] । কিন্ত এই সময়ে শিল্পের গঠনের ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন হয় যা শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক তৃয়িকা রাখে । 
এটি হলো গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশ । অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে স্থবিরভা বা 
নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখা গেলেও গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশ দেখা যায় এই সময়ে । 
৮০-এর দশকে সারা দেশে ৮ শতাধিক গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় যাতে শ্রযিক 
সংখ্যা ১০ লাখের বেশি, যার ৭৫ শতাংশই নারী । ৯০ দশকে এই সংখ্যা দৃই 
হাজার অতিক্রম করে । শ্রমিক সংখ্যাও হয় ছিগুণ । বর্তমানে কারখানার সংখ্যা প্রায় 
৪ হাজার । শ্রমিক সংখ্যা ৪০ লাখের কাছাকাছি । মেয়েদের অনুপাত মোটামুটি 
একই থাকে । গার্মেন্টস শিল্পই বাংলাদেশে প্রথম উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মেয়েকে শিল্প 
শ্রমিক পরিচয় দান করে । সস্তা শ্রমের প্রয়োজনে গার্মেন্টস যালিকরা মেয়েদের 
নিয়োগ করে । রপ্তানি আয়ের শতকরা প্রায় ৭০ শতাংশ এখন গার্মেন্টস রশডানি 
থেকেই আসে । কিন্ত্র গার্মেন্টসে মজুরি সরকার ঘোষিত ন্যুনতম মন্তুরি থেকে 
এখনও অনেক ক্ষেত্রে কম, সরকার ঘোষিত মজ্জুরিও বাচার মতো মজুরির তুলনায় 
অনেক কম, কর্মঘণ্টা বেশি, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদিও বেশি । 

মজুরি, নিরাপত্তা, কাজের স্থায়িত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি সত্তেও গ্রামের 
সম্প্তিহীন পরিবারের যে মেয়েরা শহরে আসতে বাধ্য হচ্ছেন কিংবা! হারা এর 
আগে কাজের মেয়ে' নামক পেশায় নিয়োজিত ছিলেন তাদের সকলেই এই পেশার 
প্রতি আগ্রহী [প্রতিমা প্রমুখ, ১৯৯৪]। প্রাক পুঁজিবাদী শোহণ কাঠামে! থেকে 
পুঁজিবাদী শোষণ কাঠামোতে তাদের নিক্ষেপ করলেও এই পেশা মেয়েদের নুন 
১৯৯২]। 

এই সময়ে শিল্প ছাড়াও নির্মাণ, যাটিকাটা, হত্তশিল্পসহ অকৃষি খাতের বিজি 
উপার্জনমূলক কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায় । ৮০-এর দশকের মধ্যেই 


১১০ নারী, পূরন ও সমাজ 


সেবা ও অন্যান্য ক্ষেতে নারীর অংশরহদের উত্লষযোগয বৃ 


শহরে নারীর সামাজিক-অর্থনৈতিক 
করে। সবস্থানের ক্ষেত্রে দৃশামান পরিবর্তন সূচিত 


অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ বাঙালি শাসকশ্রেণী ক্রমেই আরো বেশি করে 
ধর্মকে ব্যবহার করবার পথে পা বাড়াতে থাকে । এই ধারাতেই স্বাধীনতার পর 
মান্রাসা শিক্ষা খাতে রাষ্ট্রীয় বরান্দ ক্রমশ বৃদ্ধি করা হয়। যে জিয়াউর রহমান 
নারীবিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি নেন তিনিই মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কয়েকগুণ বৃদ্ধি 
থাকেন | এরশাদ আমলে মাদ্রাসা শিক্ষক, হাত্র ও পীরদের সামাজিক-রাজনৈতিক 
শক্তি অনেকগুণ বৃদ্ধি পায় । এরশাদের সময় ধর্মের ব্যবহার কুৎসিত আকার ধারণ 
করে, ধর্মের ব্যবসায়িক ব্যবহারও বৃদ্ধি পায় ব্যাপকভাবে । এরই ধারাবাহিকতায় 
এরশাদ সরকার ১৯৮৮ সালে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে । 

এই বাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নারী 
হিসেবে, লতুন ভূমিকায় আবির্ভূত হয় । রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হলে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে 
ধর্মের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পেলে যে তা নারীর অধস্তন অবস্থাকে আরো পাকাপোক্ত করবে 
সে উপলব্ধির প্রকাশ ঘটে নারী সমাজের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে । নিজ 


রষ্র ও নারী : পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ ১১১ 


ইত্যাদিও এই সময়ে প্রথম উত্থাপিত হয় । মহিলা পরিষদের পাশাপাশি 'নারীপক্ষণ, 
নারী সংহতি'-র মতো সংগঠনের অভ্যুদয়, বস্তুত নারী আন্দোলনের ও চিন্তা- 
তাবনার ক্ষেত্রে নতুন মোড় সৃষ্টির ইঙ্গিত দেয়। 

আগেই বলেছি যে, বাংলাদেশে নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রধান ভূষিকা 
বরাবর ছিল মহিলা পরিষদের । এর সদস্য সংখ্যা ৮০-এর দশকের শেষ নাগাদ 
ছিল ৩০ হাজারেরও বেশি ৷ এই সংগঠন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেই 
বরাবর সম্পর্কিত ছিল । এদেশে নারী আন্দোলনের পুরোধা সংগঠন হিসেবে এটি 
সংগঠিত করবার ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্ত 
নারীর অবস্থান লিয়ে এই সংগঠন খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেনি । সিপিবির ধর্ম 
সম্পর্কে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান, শ্রেণী কর্মসূচিতেও দুর্বল অবস্থান ইত্যাদির সঙ্গে 
মহিলা পরিষদের কর্মসূচির দুর্বলতার সম্পর্ক বের করা কঠিন নয়। 

৮০-এর দশকের শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নেত্র বহুমুখী পরিবর্তন ও শেষে 
পতন সিপিবিকে যেভাবে ভাঙনের মুখোমুখি করে তেমনি মহিলা পরিষদকেও 
লক্ষ্যচ্যুত একটি সংগঠনে রূপান্তরিত করে । এন কার্যক্রম বর্তমানে প্রায় এনজিও 
রূপ নিয়েছে। এই সংগঠন কায়িক দিক থেকে এরপরও নেতৃস্থানীয় থাকলেও 
পাশাপাশি রাজনৈতিক দল ও এনজিওনির্ভর বহুসংখ্যক নারী সংগঠন-নারী স্টাডি 
গ্রুপ গড়ে ওঠে | সম্মিলিত নারীসমাজ এদেরই সম্মিলিত সংস্থা । 

৯০ দশকের শেষ থেকে যৌন নিপীড়নবিরোধী আন্দোলনের ভাগিদ ক্রমেই 


বাড়তে থাকে । বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমাজে এই তাগিদ থেকে কিছু উল্লেখষোগা 
উদ্যোগও দেখা যায় । 


তসলিমা নাসরিন : ব্যক্তি ও সমষ্টি 


এরকম একটি পরিপ্রেক্ষিতেই বিকাশ ঘটে ব্যক্তি তসলিমা নাসরিনের | ধিনি 
বাংলাদেশে এবং আন্তর্জীতিকভাবে বহুলভাবে খ্যাত ও বিতর্কিত হয়েছেন, নন্দিত 
ও নিন্দিত হয়েছেন । তসলিমা নাসরিনের বিকাশ সামাজিক-অর্থনৈতিক এই 
প্রেক্ষাপটকে হিসাবে রেখেই বিবেচনা করতে হবে । রোকেয়ার পর বাংলাদেশের 
নারী অধস্তনতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনে নারী আন্দোলনে অনেকেই শ্রম দিয়েছেন, কিন্ত 
তসলিমাই প্রথম ব্যাপকভাবে আলোচিত, বিতর্কিত ও আত্রান্ত হয়েছেন। সে 
কারণে তসলিমা নাসরিনের বিষয়ে কিছু আলোচনা এখানে খুবই প্রাসপ্রিক। 
৮০-এর দশকে সামরিক শাসনৰিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজের 
ক্ষেত্রে যে গণতাস্ত্রিক আবহাওয়া তৈরি করা হয় তার প্রভাবেই দশকের 


১১২ নাবী, পৃরু্থ ও সমাজ 


দ্বিতীয়ার্ধে বহুসংখ্যক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয় । এইসব পত্রিকায় সামরিক 
শাসনবিরোধী বক্তবোর সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রধর্মবিরোধী, সমাজের শ্রেণী লিঙ্গ 
বৈষম্যবিরোধী বিভিন্ন মতামতও প্রকাশিত হতে থাকে | ৮০-এর দশকের শেষে 
এই পত্রিকাুলোর মধ্য দিয়ে অনেক নবীন সাহসী লেখক সাংবাদিকেরও জন্ম হয় । 
পত্রপত্রিকাগুলোর অস্তিত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি ও অব্যাহত প্রকাশের পেছনে সামরিক 
শাসলবিরোধী বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার আন্দোলনের প্রভাবই যে প্রধান শক্তি ছিল 
সেটা নিঃসন্দেহে বলা চলে । এ সময়েই তসলিমার কলাম লেখা শুরু । অতি 
অল্পদিনেই তসলিমার লেখা জনপ্রিয়তা পাওয়ায় পত্রপত্রিকাগুলো ব্যবসায়িক 
কারণে তার প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়ে । তাছাড়া নারীর বিষয় নিয়ে আর কোনো 
নায়ীর্স এররকয ধারাবাহিক লেখাও ছিল না। 

দু'দশকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নারী ততদিনে অনেক বেশি দৃশ্যমান 
হয়ে উঠেছে । শ্রমিক নারীকে যেমন তখন শহরের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত কর্মস্থানে 
যাতায়াতরত অবস্থায় দেখা যেতে শুরু করেছে তেমনি মধ্যবিতু-নিয়মধ্যবিত্ত 
নারীকেও দেখা যাচ্ছে রাস্তায় কর্মস্থলে অনেক বেশি সংখ্যায় । কেউ ছাত্রী, কেউ 
পেশাজীবী | বাসে, মিনিবাসে, রিকশায়, হাটায় এই মেয়েদের প্রতিদিন বহু তিক্ত 
অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, যা ১০ বছর আগের সংখ্যাগুরু গৃহবধৃদের হতে 
হয়নি । ঘরের ভেতরের পুরুষতস্ত্রের দাপটের সঙ্গে রাস্তা কর্মস্থলের পুরুতস্ত্রের 
দাপট যুক্ত হয়েছে, স্পষ্ট হয়েছে। রাস্তায় নারীর প্রতি প্রলুন্ধ দৃষ্টি নিয়ে ধর্মজীবীরা 
একভাবে আচরণ করছে, অন্যরা এই আচরণ করছে অনাভাবে | দুয়ের যূলসূত্র 
একই-_নারীকে যৌনবস্ত হিসেবে বিবেচনা । ধর্ষণসহ নারী নির্যাতনের ঘটনাবলি 
তখন আরো প্রকাশিত হচ্ছে, জানাজানি হতে শুরু করেছে । নারীর এই দৃশ্যমান 
উপস্থিতির বিরুদ্ধে ধর্মীয় ব্যানারে বিভিন্নমুখী প্রতিরোধ চেষ্টার প্রকাশও ঘটতে 
এদের তৎপরতা বাড়তে থাকে । একদিকে নারীবিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ এবং 
অন্যদিকে নারীবিহবেষী ধ্যান-ধারণা ও শক্তিসমূহকে পৃষ্ঠপোষকতা, মাত্রাসা শিক্ষায় 
অধিক বরাদ্দ এই দুইয়ের মধ্যেই বাংলাদেশ রাষ্ট্র চলাচল করতে থাকে । পরিস্থিতির 
এরকম বিকাশ সংবেদনশীল নারীর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, 
তসলিমার পর্যবেক্ষণ উপলব্ধির উব্রতা থেকে তৈরি লেখায় তারই কিছু কিছু 
প্রতিফলন ঘটছিল বলে তার লেখা দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । 

তসলিমার লেখার বিষয়গুলোতে কেন্দ্রীয় ব্যক্তি নারী । এই নারী শ্রমিক, 
মধ্যবিত্ত, উচ্চেবিস্ত পরিবারের সদস্য; এই নারী বালিকা, কিশোরী, তরুণী, বৃন্ধা । 
ভেব্তবের বঙ্শা ক্ষোভ আবেগ প্রকাশিত হয়েছে । তসলিমার লেখায় এসেছে 
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পরিবারে নারীর অধস্তনতা; স্বামী, ভাই, বাবা, চাচা, মামাদের নানা স্পষ্ট অস্পষ্ট 
বৈষম্যমূলক নির্যাতনমূলক ভূমিকা; এসেছে রাস্তায় নারীর নিরাপত্তাহীনতা; এসেছে 
কর্মস্থলে নারীর বৈষম্যের ও কটুদৃষ্টির যন্ত্রণা; এসেছে পীর-মাশায়েখদের 
নারীবিষয়ক চিন্তার খোড়াধুড়ি, এসেছে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আন্দোলন 
কর্মসূচিতে নারীর অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন । 

তসলিমার নারীবিষয়ক লেখায় আর একটি দিক গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে; 
তা হলো নারীর যৌনজীবন, নারীর শরীর ভাবনা, শরীর সম্পর্কিত বৈষম্য-নির্যাতন- 
যন্ত্রণা-বঞ্চনা-দুঃখ-কষ্ট | বাংলা ভাষায় নারীবিষয়ক লেখালেখিতে এ বিষয়টি আগে 
এভাবে কখনো আসেনি । সম্ভবত তসলিমার এই লেখাগুলোই আমাদের সমাজকে 
নাড়া দিয়েছে সবচেয়ে বেশি । 

বাংলাদেশের সমাজে যৌনতা নিয়ে স্বাভাবিক আলোচনা বা বিতর্কের পরিবেশ 
এখনো গড়ে উঠেনি । নারী-পুরুষ যৌন সম্পর্ক সাধারণভাবে 'কুকাজ' হিসেবে 
অভিহিত হয়, এ সম্পর্কিত কথা অভিহিত হয় “খারাপ কথা' হিসেবে । যৌন জীবন 
সম্পর্কে এই দৃষ্টিডঙ্গি একদিনের নয়, এটি এদেশীয় বহু বছরের গড়ে উঠা 
সংস্কৃতি", ধর্ম যাকে উপর্যুপরি উৎসাহিত করেছে । 

বাংলাদেশে যৌনতাবিষয়ক শিক্ষা যেভাবে শিশু-কিশোররা পেয়ে থাকে এবং 
যেভাবে সাবালক নারী-পুরুষ যৌনতাবিষয়ক আলোচনা চর্চা করে থাকেন তাতে 
আছে এক ধরনের আত্মপ্রতারণা, লুকোচুরি ও বিকৃতি । শিশু-কিশোরদের 
যৌনন্্রান হয় সাধারণত নিষিদ্ধ জ্ঞান লাভের কৌতূহল থেকে, ধর্মীয় “স্বামী স্ত্রী 
দায়িত্ব কর্তব্য" জাতীয় পৃস্তক এবং পরে পর্নো বই, পত্রপত্রিকা থেকে । পর্নো 
বইপত্র, পত্রিকার লেখক, মুদ্রক, প্রকাশক, বিক্রেতা এ সমাজে কয নেই, পথেঘাটে 
সর্বত্রই এগুলোর দেখা পাওয়া যায় । কিন্তু পাওয়া যায় না যৌন বিষয়ে স্বাভাবিক 
বিজ্ঞানমনস্ক স্পষ্ট কথাবার্তা সংবলিত বইপত্র । 

মেয়েদের এ সমাজে যৌনবস্তু হিসেবে দেখতে বাধা নেই, চলচিত্র, সঙ্গীতে 
মেয়েদের নিয়ে অশ্লীল ইঙ্গিত ও দৃশ্যাবলি সুলভ; কিন্ত দুর্ঘত যৌনবিঘয়ক 
স্বাভাবিক দৃশ্য এবং আরো দুর্লভ মেয়েদের কথায়, লেখায় যৌন বিষয়ে তাদের 
মতামতের বহিঃপ্রকাশ । মেয়েরা লাজুক থাকবে, যৌন বিষয়ে ভীরু হবে, সতী 
হিসেবে যৌন বিষয়ে অভ্র থাকবে এটাই প্রত্যাশিত । এ সমাজে পর্নো পত্রিকা 
যহণযোগ্য, শরীরের বিকৃত প্রদর্শনকারী নায়িকা চিত্র গ্রহণযোগ্য কিন্তু যৌন জীবন 
সম্পর্কে স্বাভাবিক কথাবার্তা উচ্চারণকারী নারী গ্রহণযোগ্য নয় । 

এরকম একটি প্রেক্ষাপটেই তসলিমার লেখায় যৌনতা এসেছে কয়েককাবে : 
(এক) যৌন অসুখ, তার কারণ, (দুই) তরুণী বা কিশোরীর প্রতি ধর্মী নেতাদের 
বা অন্য মধ্যবয়সী বা বৃদ্ধদের যৌনাকাঙ্ষা বা বিকৃতির শারীরিক দিক, (তিন) 


১১৯ জাতি, খু ও মরে 
রাহি ানতবভাত করণে ভার চেপে ভা, প্রজনের পথ প্রল, দৌজ জড়ুবি হঃ 
সু্টি হয় খাহীর আকরন্ডানা কারগে, স্কাহীক 'অহন্যোযোেদের কাশ, জর 
পিসেবে না রাখার পূরুছের অন্জানন্যার কাতশে, বেনাফাতত। প্রাণ বা ছৌন সল্প 
ভাগে ননীর ওপত্ত বিবিষ জিযেহার্ঞা ছা পুরুষের একদেটিকা অথিকাষ ছিলগেষে 
স্বীকৃত, ভার কারণে, (চনয) অজ্যবরসী মস্পন্িষ হে ভালে জািলন পরব 
(খাড) নারীর হৌদ বাশ! ইতজাি । 

দসলিহার ড় কৃন্তি এই হে, এব আবি প্রয্রেন্তহীয় ও হকি বি 
ছালেরলার ভিনি ধিহা করেছি এফং প্রহন্ভহে জেলে 8 দ্বপস। ককছেন হাদ্ধে 
পরত বহ হাী জাত কিযে পেশ ছযেষ্তর হাজি পেকে: নিতে 
একই কারণে অনেক পুকও জিছেন ছুর্ঘজ্হ ভাবেও ও হিস্ক্ে আন্ত পে 
ফি হয়েছেন । নিজের টিডিনে হশ্ডযুর ভিশ্রি পুহ ধ হযে অন প্বসুহষ্ত ৪ 
দৃঢ়তার ছিলেন । এব দেখা জানে হকন ও চুঙ্গুতে ফেতবে লূত জকনে 
উদ্গোখী হয়েছে ভেষবি হহ আহত হাহা হণ পরা ভারে রাও হাখো এন্াসূর 
সান কাযেছে । 

ভসলিহার। লেখা ওগো ফেস কিষধা এলেছে। উযে সা এশীতর আছি 
গ্রহিনিতিত অভি, জীবে ভ্যাট শুদ্ধ অল্প. পুুদের পর্ন শর্ট 
হানীমূলত শি _. দিছে আবার হের দিছে এউক্ছেব। সে পৃ, 
ছার অনি রতি পুরুষের হহ হচোেছোক তি হস্ত উস ছি অনি 
এলে । হিযেছেক বর্ষধাা হরে ছে হোত হানখিে। উল্বরস্য* রেখ ভড়েছে 
বাবাজাষে । সর্বোপরি এলেছে পরচন্েজ গহাবেগজ্দীও জী সস 

হ্যাহাযা নিব ফিত্েম্বর ভঙ্গজিন্যার দহাচেছে উদ্ভুত পের” সদর হস রস 
হির্টিত কলাম গ্রছে (ভসলিহা, ১৯৬৮০] । খাস ছে প্রন উদ্টোগগেগপা আসে 
ইহৃন্ি দেয়া যার 

সুতিযুত্ের বীতাঙলারের ৪০ গশতেথ দশে আনত জে উসাযা 
দিখছেস, সুদ্ধেহ লঙল ভাঙন, বুট 2 ফেফোসেটিয শস্বা ভাতা প্ত। ওখীৎ দৃরাত 
হতো বনলতা সকলে হহখ করনে বর্ধন পুখটিশাি প্রকণ এঠ্যাতি - হবীতে অন 
ধর্িতা হা-হোনের সম্মান নিযে ডিংকোর কষছে বাচঞরি লে, উদ খসন্ডা 
(খেকে নিযেকে বাবার একতা উপ ছিসোরে তের কা পদ্য থানা বে 
হাসে হাসি দিতেছে, গে হাল সিদেত্বও হাল ।' (ই, ২৩] 

জারী আাহ্দোজনের বাইটলের আরশ করে হলছে। , 

“থেকে ফোর ওসেলাস এবং গোনিনের হর গে একা পর্ন 
অনাক্বাবন্থা ছিশ্যেসণ করে হলেন, সাজন্তনত ছানা নাহীবুকি অগ্ণ । জেলে 
হাতা সা এলে মারীমুতিত জন অহনা ডিতো করে জগ লে । কী নাকী 
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শাড়লে গর উঠে হবে । এই সাত তত সভা অন্ত । জা আলতা এ 
হবে গাখাও গুরত, গলে জাজ ভঙা চাহি ।' (এ, এপ 

লব মাশ্রডেখমেন ডৃহিতচ্য প্রন্টি চাটি আকন কে ভিশন : "কেশ 
ছানাতে- ফাদ হঠস, গতিতে উই “বাত চাদে পরিহিত হালুষভানদোহ মুছজ গেশাঃ 
অসাধৃতা, লা টুস-লাড়ি, রেফার জাদতদ আর্থ ও জাহী জিকাছ পীর চহিহার 
প্রান গিও । শিছুদিত়ার লীবা ফান্িউিও হালের চতুর্থ তত বস জেতা । হন্িতীত 
বছখাস্রে পোস্ট এখন কি কা জমি জা. টিলা করব! জন্ম সঙ 
বুড়োহ প্রোস্টেট এস্ওও হতে হজ এ । |. ২৭! 

“একনি যেষেহ স্েব্ছর্ষ কায হয ভাব বান্িহ বত, ভাব গুবেহ উত্তার, 
ভাব মাক ডেস্থ-$টেক ভযক-হ্রাহনিন্ে । তনু অনি জু, তৃতীয় বিতের 
পুস্চিদী খাযোই প্োেস্ছনে তর্ক হতে ।' (এ. $] 

নারী প্রীত সস্পর্ষিতি দেখাচেছ হিতে আপনি জৃর্টিহাজি জ্পারেঃ জিনা । 
কতা, খোশ প্রতিবা, পর্তা- কন. ববরবৃর্ধি, করহজিনাতি, ওহাহানিলাত্িহ শয়ে অর 
এ টিকা, হার্ঘধর, বার্যকের হশ্হ্যিক ভি. হাজজিষ্চ ডালা ইরিনা আছি 
আছি হছ. ভছে হিরা জিহিত হযে, ভিকিচ্দাস্হত হিডিত হছে, জারী জীব 
শি হতে । আবী জিতে আাহাত হাল. বচন, আছ, বৌনুন, আলতা, হৌেসফাতের 
শো হা স্হগিও বস্তি এতজাশে হাড় থাজাহ্রির । তাতে আজে রাহা 
গেকষাত বিডি হজে । স্বাহরের ভরা ছানইেতেব গাব এ ভয় 
গুদ জন্ঞহাতাদা থিকিছে। খেলে ভরত্হিবাছ। হন্যে তা? 8. ৩1 

পক অয আহাএ গেখগ টন হয়, হণ প্ুদতহন্ও চি হার । ওযাছি 
গঠন, ঘরন্ঠঠ$ তই হনৃত্ আসবতছেকে তহকে। গলি, আছি হাতি । ভারি হাতির হে 
কল্ক' দেছণ তথ জে । কা গাাবা ও: হাতি অজভ্তাহা নেট, মহলা ওষা কলে 
আও (ও আটি হে এ. আনার আয ওটিসি প্যোখহে। মে, জারি কোজও 
জেদ শত্ষ অত হই, আহা পঞ্ডে আজ ইউরো ছাত। জহেরিকা। গড হেই ॥ 
গর্বহ ঢল আনে খখ) ছুই কারণ ওই হেয়েগা ফলা জিযেলের খু আনুমিক হলে 
দানি ছে. সারীর ইানলো। কাপজে্রে অভিডাজঞ ছিলোরে হয বেগ 
সরষে, হাযা ভুল পুরুষকে জাড়িতে ধুতে ঢুষু খাওাযাছেই মাটি শাহীন হলেই 
হতেন হয়ছে. গালে গা হেকে চু মুবা কষো উহ এন মেড খাকে অতো 
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ঠেসে ধরেছিল যে আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল । এই নির্বোধ মেয়েরা কঠিন 
পালীয়ের গ্রাস ছাতে নিয়ে শরীর দুলিয়ে বিশু এবং বৈভবের গল্প বলেন । লোকে 
ওদের শিক্ষিত ও সস্তরান্ত বলে জানে । আর আমি এই অন্ধকারে পড়ে থাকা 
অশিক্ষিত যেয়েদের বিকৃত সতাতার গালে দুটো চড় কষাতে চাই । জানি ওরা 
হিজর ভিজ লিটা হত 

॥ উউ] 

পুরুষের ক্ষমতা ও অক্ষমতা সম্পর্কে : “অন্রলোকের সিমেন এনালিসিস এ 
কোনও স্পার্ম ছিল না । অথচ কত দীর্ঘ বছর নিরাপরাধ স্ত্রীটি আত্ীয়-স্বজন ও 
পাড়া-পড়শির সামনে জজ্জায় যুখ দেখতে পারেনি । সকলে জানে “সতী' শব্দের 
ঘেষন কোন পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দ নেই, তেমনি “বন্ধ্যা' শব্দেরও নেই । নারীকে একাই 
যাথা পেতে নিতে হয় “বদ্ধ্যা' শব্দের যাবতীয় কলঙ্ক ।" [এ, ৯৪] 

“পতিতালয় তুলে দিলে সমাজে ধর্ষণের সংখ্যা বেড়ে যাবে এই বাক্য আওড়ে 
সমাজে বুদ্ধিমানেরা আসলে দুটো মজা নিতে চায়। পতিতাভোগ এবং 
অপত্তিভাভোগ | দেশ পতিতালয়ের সংখ্যা কম নয় এবং ধর্ষণের সংখ্যাও কম নয় । 
ব্যবহৃত এবং অব্যবহৃত দুই শরীরই ভোগ করবার একটি আলাদা আনন্দ আছে । 
তাই রাষ্ট্রের কোনও নীতি যেমন পতিতালয়ের বিপক্ষে যায় না, তেমন অবাধ 
ধর্ষণের বিপক্ষেও নয় ।' (এ. ৯৭] 

ধর্মগ্রন্থে অশ্লীলতা ও বিধিনিষেধ সম্পর্কে লিখছেন : 

'ধর্মখন্থ কখনো অশ্ীলতার দোষে দূষিত হয় না। এসব সংরক্ষণের আলাদা 
আইন আছে, রক্ষাকবচ আছে । তাই মহাভারত, রামায়ণ, গীতা, বাইবেল, 
কুরআন, হাদিস সকল ধর্ম এবং ধর্ম সংক্রান্ত গ্রথই রক্ষাকবচের গুণে পার পেয়ে 
যায় এবং আমরা তা মাথায় তুলে রাখি ।' [এঁ, ১২৯] 

“সামাজিক নীতিবাক্যে মেয়েদের জন্য যতো 'নিষেধ' বর্তমান, তুলনায় 
পুরুষের ভ্রন্য শতকরা একভাগ নিষেধও নেই । ধর্মে মেয়েদের জন্য যতো নিষেধের 
বাণী উচ্চারিত হয়েছে, কোনও পুরুষের জন্য তার সহস্রভাগের একভাগও 
উচ্চারিত হয়নি । ধর্য নারীকে অমানুষে পরিণত করে, ধর্ম নারীকে করে পুরুষের 
ক্রীতদাস ।...এরপরও যে নারী ধর্মের যাবতীয় বোঝাকে তার শরীরে এবং হৃদয়ে 
সাদরে বরুণ করে, আহি সেই নির্বোধ ও নির্লজ্জ নারীকে ধিকার দিতে পারি না ।' 
[এঁ, ৬৩, ৭০, ৭১] 

সম্ধালোচকদের প্রসঙ্গে লিখছেন : 

'আমি সামান্য একজন লেখক হ্াত্র । সমাজের পীড়িত, নিগৃহীত, দলিত, 
নংশিত নারীর জন্য লিখি । নর কথায় এ যাবত কিছু হয়নি বলে আমি কড়া কথা 
ৰলি। নিদ্দুকেরা এব্র নাম দিয়েছে 'পুরুষ বিদ্বেষ । আমার অসংখ্য নিন্দুকের সঙ্গে 


রাষ্ট্র ও নারী : পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ ১১৭ 


যুক্ত হয়েছে 'নারীবাদী' নামধারী সম্ত্রাজাবাদী সংস্থা, মার্কিন মদদপুষ্ট অঙগণন 
পেশীশক্তি ।' এ, ১৩০] 

লেনিনের নারীচিস্তা, বিপ্ুব-উত্তর সমাজে নারীর অর্জন এবং সোভিয়েত 
ইউনিয়নের পতন-পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে লিখছেন : 

'লেনিন তো সেই মানুষ, যে মানুষ নারীকে পণ্য করতে চাননি, নারীকে 
'গাহস্থা বাদিগিরি' থেকে যুক্ত করতে চেয়েছেন | লেনিন তো সেই মানুষ, যে মানুষ 
নারীকে মানুষ বলে ভেবেছেন, পুঁজিবাদীর শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে নারীকে 
অর্থনৈতিক মুক্তির পথ দেখিয়েছেন । লেনিন নিশ্চয় সেই যহান যানুষ, নারীকে যে 
মানুষ ধর্ম ও সামাজিক সকল শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছেন । নারীকে রান্নাঘর ও 
আত্রড়ঘর থেকে কলে এনেছেন, কারখানায় এনেছেন, মিছিলে এনেছেন, 
পাঠশালায় এনেছেন । সেই লেনিনকে সামনে রেখে আজ রুশ নারীরা উরু উদোষ 
করে ছবি তুলবার পোজ দিচ্ছে ।...সোভিয়েত ইউনিয়নের গ্রামেগঞজ্জেও এখন 
ডিক্ষো চলে, চলে-__'মিস সুন্দরী প্রতিযোগিতা" । রাশিয়ার মেয়েরা এখন মেধার 
অনুশীলনের চেয়ে শরীরের সৌন্দর্য প্রদর্শনকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে । তারা 
বুক, কোমর ও নিতম্বের মাপ নিয়ে এখন ভীষণ ব্যস্ত । রাস্তাঘাটে পর্ণো পত্রিকার 
স্তূপ, ঘরে ঘরে বু-ফিলা চলছে। রাশিয়ায় এখন নারীকে পণ্য বানাবার পশ্চিমা 
কায়দা-কানুন চলছে । নারী এখন আর মানুষ নয়, ভোগের বস্ত্র, নারী-সম্ভোগ এখন 
স্বাধীনতার অন্য নাম ।...কম্যুনিজমকে ধূলিস্যাৎ করে মার্কিন সয্রাজ্যবাদের সঙ্গে 
হাত হিলিয়ে পশ্চিমা ক্রেদই তারা ঘরে নেবে এর বেশি কিছু নয় । এর বেশি প্রাপ্তি 
তাদের নেই । নারীকে পণোর শেকলে বেঁধে বোকা নারী-পুরুষ উভয়েই এখন 
উল্লাস করছে” [এ, ১৩১-৩২] 

লেনিন সম্পর্কে আরো লিখছেন : 

আমরা তো লড়াই করতে শিখছিলাম মহামতি লেনিন । যে পুজিবাদ নারীকে 
সাংসারিক বাদিগিরি'তে ঠেলে দেয়, যে পুঁজিবাদ নারীকে 'গণিকাবৃত্তি'তে ঠেলে 
দেয় আমরা সেই পুঁজিবাদের বিপক্ষে কথা বলছিলাম । “ঘরোয়া দাসত্ত' থেকে 
মুক্তির জনা যুন্ধ করেছিলাম, একই আদর্শ সামনে রেখে আমরা আপনার সঙ্গে 
একাত্ম হয়েছিলাম ।...একনা সমাজতন্ত্র এখন বিপর্যস্ত, বিকলাঙ্গ _এতে সত্যতা ও 
মানবতার ক্ষতি কতটুকু হয়েছে, এতে তৃতীয় বিশ্বের ওপর সায্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের 
আশঙ্কা কতটা ভয়াবহ হলো, তা হিসাব করে দেখিনি, কেবল একা স্পষ্ট জানি 
নারীর বড় ক্ষতি হলো ।...নারীকে পণ্য করবার বিরুদ্ধে, নারীর পণিকাবৃত্তির 
বিরুদ্ধে, নারীর ক্ষুদ্র তুচ্ছ সাংসারিক দাসত্ত্র বিরুদ্ধে ইতিহাসে থে কল্ঠটি সবচেয়ে 
সোচ্চার ছিল সে লেনিনের কন্ঠন্বর, যে হাতটি সবচেয়ে ক্মঠি ছিল, সে লেনিনের 
হাত । অপদার্থ যানুষেরা আজ এই ইতিহাসকে দলিত করছে_এতে ক্ষতি কার 
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কন জানি না. তৰে নারীর ক্ষতি সবচেয়ে বেশি ।' [এঁ, ১৩৬] 

নারী আন্দোলনের সঙ্গে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের যোগসূত্র দেখিয়ে 
বলছেন : 'সতেরো শতক থেকে পৃথিবীতে নারী আন্দোলন শুরু | ইউরোপ- 
আমেরিকায় সেই জান্দোলন কিছুটা সফল হলেও এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন 
আমেরিকায় সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিভাবে নারী যে হারে নির্যাতিত হচ্ছে 
তেমনি ধর্মের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসা ছাড়াও নারীর মুক্তি অসম্ভব ।' [এ ৩৮] 

রাষ্ট্রের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক বুঝবার চেষ্টা করছেন : 

“বছর ঘুরে এদেশে বিজয়ের উৎসব হয় । আনন্দে নেচে উঠে পুরো দেশ, 
দুঃসহ দুঃশাসনে ক্রিষ্ট তৃতীয় বিশ্বের এক হতভাগ্য দেশ । ডিসেম্বরের ষোল 
তারিখের প্রতিটি শীতার্ত সকালে খোলা বারান্দায় দীড়িয়ে আমি নগরীর উৎসব 
দেখি আর আমার সারা শরীরে হেঁটে যায় শীতল একটি সাপ । চোখ বুজলেই টের 
পাই শরীরে টর্চের আলো । ওরা আমার বয়স মাপছে । নগরীর এই অশ্লীল উৎসবের 
প্রতি ঘ্বণায় আমার দু'চোখ ফেটে কান্না নামে । কে আছে আমার এবং আমার মত 
অঙগখন নারীর কান্না থামায়? আছে কোন আইন এবং সংস্কার এদেশে? মুক্তিযুদ্ধ 
অলেককে জনেক কিছু দিয়েছে, নারীকে দিয়েছে কী? আর কত যুদ্ধের দরকার 
এদেশে? আর কত মৃত্যুর?' [এ, ১৫০] 
জীবন সবকিস্কুই এসেছে । এতে তার গভীর পর্যবেক্ষণ, সংবেদনশীলতা এবং খুব 
ভেতর থেকে প্রতিবাদের স্বর পাওয়া যায়। তবে তার বিভিন্ন লেখাকে 
সাষগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে তসলিমা সবগুলোই দেখেছেন 
বিচ্ছিন্নভাবে । এইসব মিলিয়ে সামগ্রিক কোনো চিস্তার কাঠামো তিনি দাড় করাতে 
পাব্রেদনি । যে কারণে ইতিহাস, সমাজ সম্পর্কে অস্পষ্ট, নারী আন্দোলনের 
গতিগ্রকৃতি-সমস্যা-উন্যোগ-সন্ভাবনা-শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞ বা উদাসীন ও সেগুলো 
থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে একই সমৃন্ধ তসলিমা সমাজ রাজনীতি সম্পর্কে অন্য 
অনেক লেখায় পরিচয় দিয়েছেন দুর্বলতা ও স্ববিরোধিতার । 

সম্ভবত একই কারণে তসলিমার বিচ্ছিন্ন গদ্য ও কবিতা যেরকম সামাজিক 
উপযোগিতা ও শৈল্পিক মান ধারণ করে সেই তুলনায় তার “উপন্যাস' অনেক 
দুর্বল । বন্ত্রত তার কোনো উপন্যাসই ঠিক উপন্যাস হয়ে উঠেনি । 

এরকম একটি উপন্যাস নিয়ে তসলিমার ওপর সবচেয়ে বেশি আক্রমণ আসে 
এবং তিনি আন্তর্জাতিক পরিচিতি অর্জন করেন । এটির নাম লজ্জা । 

লজ্জার বিষয়বন্ত্র অযোধ্যা হিন্দু ফ্যাসিবাদীদের বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর 


রাষ্ট্র ও নারী : পাকিস্তান ছকে বাংলাদেশ ১১৯ 


বাংলাদেশে মুসলিম ফ্যাসিবাদীদের উন্মস্ততা এবং সমাজে সুসলিষ ও হিন্দু উত্স 
সম্প্রদায়ে সাম্প্রদায়িকতার গভীরতা প্রান্তি ৷ এই গ্রন্থে অনেক তথ্য আছে যেগুলো 
খুবই বাস্তব এবং একসাথে জড়ো করা খুবই দরকারি । কিন্ত এর দুর্বলতা হলো 
সেই তথ্য নিয়ে পুরো ঘটনাটা এমনভাবে সাজানো যাতে দেশের সেই সময়ের 
খণ্ডিত চিত্রই আসে । 

ভারত এবং বাংলাদেশ উভয় রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে 
ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারকে সহায়তা করেছিল, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ কর্মসূচি কিংবা তার বিরুদ্ধে জনমত গঠন ইত্যাদিতে সে কারণেই তাদের 
কোনো ভুঁয়িকা ছিল না। বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধান প্রধান সংবাদ মাধ্যয তাই 
অন্য দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর যতটা প্রকাশ করেছে ততটা তার বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ-চেষ্টা বা চেতনার খবর দেয়নি । তার ফলে দুই দেশের সংখ্যাগুরু ধমীয়ি 
সম্প্রদায় এ ধারণা লাভ করেছেন যে, অন্য দেশের সকল লোক সাম্প্রদায়িক এবং 
তাদের বিরুদ্ধ পক্ষ । এরকম একটি জটিল অবস্থায় লজ্জা প্রকাশিত হয় । দুখের 
বিষয় যে, তথ্যচিত্র ও কাহিনী নির্মাণ হিসেবে এই গ্রন্থও প্রধান প্রধান সংবাদ 
মাধ্যমের মতো ঠিক একই খণুচিত্র এনেছে, জালকে শনাক্ত করতে পাব্রেনি_ 
প্রতিরোধকেও নয় । 

প্রসঙ্গত বলা যায়, এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিদ্বেষ বন্ত্রণা নিয়ে 
গল্প-উপন্যাস অনেক ক্ষমতাবান কথাশিল্পী লিখেছেন । সেসব লেখায় মানবিক 
চেতনা, বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপনা ও শিল্পবোধ এমনভাবে ছিল যাকে কোনো সম্প্রদায়ের 
ফ্যাসিবাদীব্রাই ব্যবহার করতে সক্ষম হয়নি । সর্বশেষ একটি উপন্যাস পশ্চিমবঙ্গের 
সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে লেখা, অভিজিৎ সেনের আধার মহিষ-এর কথা এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা যায় । তবে লল্জা গ্রন্থটি বিজেপির খুব কাজে লাগার পেছনে তসলিযার 
উপস্থাপনা বা অক্ষমতা যতটা দায়ী বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা তার থেকে 
অনেক বেশি দায়ী । অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ভাঙ্তার পর বাংলাদেশে ধ্মী় 
ফ্যাসিবাদী ও জুটেরা বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন স্থানে মন্দির ভান্তা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ 
ও ধর্ষণের যে কর্ষকাণ্ড চালাতে থাকে সরকার সেগুলোর ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব 
থাকে । সরকার পরিচালিত রেডিও-টিভিভে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-লুটপাটবিরোধী 
জনমত সংগঠনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি | এমনকি যেসব ঘটনা ঘটেছে 
সেগুলো সরকার নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমে যেষন আসেনি তেষনি আসেনি অন্যান্য 
সংবাদপত্রেও । তার ফলে পুরো বিষয়টি নিয়ে একদিকে পুরো দেশবাসী অন্ধকারে 
ছিলেন, অন্যদিকে ক্ষতিগ্রস্ত বিরাট হিন্দু সম্প্রদায় জাতীয়ভাবে কোনো রকম আশা- 
ভর্রসার স্থল খুঁজে পাননি ৷ এরকম অন্ধকার রাখঢাক অবস্থায় লুটেরা অপরাধীদের 
অপকর্মের যেমন সুবিধা হয় ভেমনি নানারকম গুজব অতিরগ্রন করে উন্মাদনা 


১২০ নারী, পুরুষ ও সমাজ 


বিদ্বেষ উত্তেজনা তৈরি করাও ফ্যাসিবাদীদের জন্য খুব সহজ হয়ে যায় । বাংলাদেশে 
সেটাই হয়েছে । 

এই অবস্থায় প্রকাশিত লজ্জা ছিল বাস্তব অবস্থার, আংশিক হলেও, দলিল 
চিত্র । বিজেপি এটাকে ব্যবহার করবার সুযোগ পেল বাংলাদেশ প্রচার মাধ্যমে হিন্দু 
নিপীড়ন সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থাকায়, এ সম্পর্কে কোনো খবর-পর্যালোচনা প্রকাশিত 
না হওয়ায় এবং সর্বোপরি লজ্জা গ্রন্থ বাংলাদেশ সরকার নিষিদ্ধ করায় । 

বাংলাদেশ সরকার তার সামগ্রিক অগণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অংশ হিসেবেই 
লজ্জা গ্রন্থটি নিষিদ্ধ করেছে । নিষিদ্ধ করবার পরই ভারতে বিজেপির দিক থেকে 
এটি ব্যবহার করবার সুবিধা অনেক বর্ধিত হয় । সুবিধা হয় বাংলাদেশের ধর্মীয় 
ফ্যাসিবাদীদেরও । 

লঙ্ছাকে কেন্ত্র করে এদেশে ছাহাবা সৈনিক পরিষদ থেকে শুরু করে 
জায়াতসহ পরজীবী পীর-মাশায়েখ ও ধর্মীয় ফ্যাসিবাদীদের সকল সংগঠন 
সারাদেশে উন্মত্ততা সৃষ্টি করে | “তসলিমা নাসরিনের ফাসি', আহমদ শরীফের 
ফাসি দাবির সঙ্গে যুক্ত হয় । তালিকা বাড়তে থাকে । ১৯৯৪ সালে স্টেটসম্যান, 
তসলিমার ভাষ্য অনুযায়ী, তার সাক্ষাৎকার বিকৃতভাবে প্রকাশ করে । সেটাকে সূত্র 
করে সারাদেশে আবারো উন্মস্ততা সৃষ্টি হয় । এ সময়ে তসলিমাকে উপলক্ষ করে 
ব্লাসফেমি আইন প্রবর্তনের দাবি নিয়ে যাঠে নাষে জামাতসহ সকল উন্মত্ত গোষ্ঠী । 
উল্লেখ করা দরকার যে, জামাত ব্লাসফেমি আইনের প্রস্তাব সংসদে উত্থাপন 
করেছিল ১৯৯২ সালেই । ১৯৯৪-এ তসলিমাকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় পুরুষতান্ত্রিক যে 
উন্ৃস্ততা সৃষ্টি হয় সে সময়ই জামাত এই ইস্যুকে সামনে নিয়ে আসে । 

লজ্জা ও সেই সাথে স্টেটসম্যান-এ ভুলভাবে প্রকাশিত তার বক্তব্য (যার 
সংশোধনী তসলিমা দু'দিনের মধ্যেই দিয়েছিলেন) নিয়ে ঢাকা শহর থেকে শুর 
করে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষক, পীর, ধর্মজীবীদের নেতৃত্বে যে 
অরাজকতা সৃষ্টি হয় তা ছিল বাংলাদেশে অভূতপূর্ব । মুরতাদ, ধর্মদ্রোহী আখ্যা 
দিয়ে ফাসি চাওয়া ইত্যাদি তসলিমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি । সরকারি দলের 
ন্ত্ীরাও মুরতাদ আব্যা পেয়েছেন । একই সময়ে গ্রামে গ্রামে ফতোয়া দিয়ে নারী 
নির্যাতন এমনকি হত্যার ঘটনাও ঘটতে থাকে । এক নূরজাহানকে পুড়িয়ে মারা 
হয় । আরেক নূরজাহানকে গর্ত করে পাথর ছোড়ার পর তিনি আত্মহত্যা করেন । 
আরো বহু নারী নানাভাবে নির্যাতিত হন । থ্রামে মেয়েদের খণদান, কর্মসংস্থান ও 
শিক্ষা প্রদানের কর্মসূচির অপরাধে এনজিওগলো আক্রান্ত হয় । 

্েক্ষাপট বোঝার জন্য উল্লেখ করা দরকার যে, অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ 
তাঙার পূর্ব পর্যস্ত বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধী ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলন 
ছিল খুব জোরদার । এই আন্দোলনের মূল দাবি ছিল ঘাতক-দালাল নেতা জামাত 


রাষ্ট্র ও নারী : পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ ১২১ 


আমীর গোলাম আজমের ফাসি। তবে সঙ্গতকারণেই সকল যুদ্ধাপরাধীই 
আন্দোলনে আক্রান্ত বোধ করে | সে জন্য ইনকিলাবের মালিক মওলানা মান্নান, 
চরমোনাইর পীর থেকে জামাতী গোলাম আজম সকলেই এঁক্যবদ্ধ হয়ে যায় এবং 
দেশের ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় বর্ধিত মাদ্রাসাকে ভিত্তি করে সংগঠিত হতে শুরু করে। 
এরা এক পর্যায়ে আহমদ শরীফকে মুরতাদ ঘোষণা করে ফাসি দাবি করে উন্মাদনা 
সৃষ্টির চেষ্টা করে । বাবরী মসজিদ ধবংস তাদের আরো বাড়তি সুযোগ দান করে । 
মসজিদ ধ্বংসের পরদিন এই ফ্যাসিবাদীরা আক্রমণ করে ঘাতক-দালাল নির্মূল 
কষিটি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, গণতান্ত্রিক বিপ্রবী জোট ও জাসদ 
কার্যালয় । আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু থেকে বোঝা যায়, নিছক ধর্মীয় সংখ্যালঘু 
সম্প্রসায়ই নন, তাদের টার্গেট এদেশের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহও | ১৯৯৩-৯৪ 
সালে এই ফ্যাসিবাদী তৎপরতা যেভাবে বাড়তে থাকে তার মধ্যে খুব স্পষ্টভাবে 
নারীবিদ্বেষ যুক্ত হয়। ৭০ ও ৮০-এর দশকে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে 
সামাজিক উৎপাদনে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, দৃশ্যমান শক্তি হিসেবে নারীর উত্থান 
এই ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠীর ক্ষমতার ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল । সে জন্য 
নারীকে আবার শৃঙ্খলিত করা হয়ে ওঠে তাদের সকল “ইসলাম রক্ষার' মূল মিশন । 

তাই লজ্জা বা সাক্ষাৎকার, তসলিমার বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রধান বিষয় নয় । 
বন্তৃতপক্ষে নারীবিষয়ক তসলিমার বহুল পঠিত বিভিন্ন কলাম ধর্মীয় কর্তাব্যক্তিদের 
মুখোশ খুব সহজভাবে জনগণের বোধগম্য উপায়ে খুলে দিয়েছিল ৷ সেই আক্রোশই 
সে সময় বিস্ফোরিত হয় । তসলিমাকে উপলক্ষ করে সারা দেশে সৃষ্ট উন্মাদনা তাই 
তসলিমার বিরুদ্ধেই নয়, মুক্ত হবার চেষ্টারত সকল গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুন্ধে এবং 
জনগণের দীর্ঘস্থায়ী গণতান্ত্রিক সংগ্বামের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয় । 

তসলিমা ইস্যুকে ব্যবহার করে যুদ্ধাপরাধী-ধর্মীয় ফ্যাসিবাদীরা যে বাড়তি 
সুবিধা পেয়েছিল সেটি হলো, সমাজের মধ্যে খুব প্রবলভাবে বিরাজমান 
পুরুষতান্ত্রিক বোধ-চেতনাকে নিজেদের পক্ষে তারা ব্যবহার করতে পেরেছিল । 
তসলিমার মতো একজন ব্যক্তি যিনি তরুণী এবং যিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী- 
পুরুষ সম্পর্ককে সকল মায়াবী-এঁশী কর্তৃত্বের পর্দা সরিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন, 
তাকে সমগ্র পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিপক্ষ হিসেবে দীড় করানো খুব সহজ ছিল । 
ধর্মীয় ফ্যাসিবাদীরা সেটা সার্থকভাবেই করেছে । তসলিমাকে কেন্দ্র করে ভারা 
সমগ্র নারী মুক্তির ধারণাকেই একের পর এক আক্রমণ করেছে । এমনকি কর্মজীবী 
মেয়েদের পথে-ঘাটে তসলিমা বলে উত্যক্ত করবার ঘটনাও ঘটেছে । তসলিমা হয়ে 
উঠেছে মুক্তিকামী নারীর আরেক নাম । 

এই সময়ে কয়েকটি বাম সংগঠন ছাড়া আওয়ামী লীগসহ কোনো রাজনৈতিক 
দলই তসলিমা নাসরিনের কয়েকটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কিংবা তাঁকে হত্যার হুমকির 


১২২ নারী, পুরুষ ও সমাজ 


বিরুদ্ধে দীড়ায়নি । ভোটের রাজনীতির কদর্য রূপ ১৯৯৪তে এমনভাবে প্রকাশিত 
হলো যে. বাঙালি শাসকশ্রেণী ও মধ্যবিত্তের অসাম্প্রদায়িক অংশের প্রতিনিধি 
হিসেবে পরিচিত আওয়ামী লীগ ব্লাসফেমি আইন প্রবর্তনের চক্রান্তের বিরুদ্ধে 
কোনো কথা বললো না--তসলিমাসহ নারীসমাজের বিরুদ্ধে একের পর এক 
ফতোয়া জারির বিরুদ্ধেও কোনো অবস্থান গ্রহণ করলো না । বরং ফ্যাসিবাদীদের 
অনেক নিরাপদে, কম বাধায় চরম অগণতান্ত্রিক কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যেতে 
সাহাব্য করলো । 

পুরো বিষয়টির অন্য আরেকটি দিকও এখানে উল্লেখ করা দরকার | তসলিযার 
লেখা যেভাবে বহুল পঠিত হয়েছিল, যেভাবে তার লেখা ও গ্রন্থের চাহিদা বাড়ছিল 
তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তসলিমা নিজেও উপলব্ধি করেছেন বলে মনে হয় না । কারণ 
এই গুরুত্ববোধ উপলব্ধি করলে তসলিমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হতো যে, তার 
বক্তব্যের পক্ষে-বিপক্ষে সকলেই তার লেখা, বাক্য, শব্দ পর্যস্ত আক্ষরিকভাবে গ্রহণ 
করছে। কিন্তু বিপুল জনপ্রিয়তার কারণেই যুনাফাসন্ধানী প্রকাশকের উন্মাদনা তৈরি 
হয়। আর সেই পুঁজির শিকার হওয়ার মতো তাড়াহুড়া করে লেখা কিংবা দ্রন্ত 
ব্যাতি অর্জনের মোহ তাকে যে শৃঙ্খলিত করেছিল তা তীর বিভিন্ন লেখা-কথাবার্তা 
থেকে বোঝা বায় । 

তসলিমার অনেক লেখায় তাই যথেষ্ট দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়নি । 
তসলিমা যখন এনেশের নারী মুক্তি আন্দোলনের সংগঠকদের সম্পর্কে বক্রোক্তি 
করেন কিংবা রোকেয়া, জাহানারা ইযাম, সুফিয়া কামালকে তাচ্ছিল্য করেন তখন 
বোঝা যায় তার বোধ ও জ্ঞানের অগভীরতা, বোঝা যায় ইতিহাস ও সমাজের 
গতিশীলতা এবং ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন ব্যক্তির দায়িভৃ পালনের গুরুত্ব 
সম্পর্কে তার সচেতনতার অভাব । 

এদেশে নারী মুক্তি আন্দোলন কখনোই স্বাধীন এবং বলিষ্ঠ ভিত্তির ওপর 
দীড়াযরনি এবং এখানকার নারী সংগঠনগুলোর মধ্যে হাজারো দুর্বলতা আছে । 
তারপরও এদেশে নারী ইস্যু নিয়ে ধারা দীর্ঘদিন তাদের উপলব্ধি অনুযায়ী কাজ 
করেছেন, সুফিয়া কামাল তারই অংশ | রোকেয়া তার সময়ে যে অসাধারণ ক্ষমতা, 
মেধা ও যুক্তবুন্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তীর তুলনা এখনো তৈরি হয়নি, তিনি নারী 
আন্দোলনের শক্তিশালী ভিত্তি । জাহানারা ইমামের অবদান এদেশে চিরম্মরণীয় 
থাকবে । তাদের দীর্ঘদিনের কাজের গুরুত্ব বাংলাদেশে অগ্রসর চিন্তা-চেতনা 
তৈরিতে অনেক; যা তসলিমা নাসরিনের আবির্ভাবেও সহায়তা করেছে । 


রাষ্ট্র ও নারী : পাকিস্তান থেকে বাহলানেশ ১২৩ 


অপারগতাকে হিসেবের মধ্যে রেখেই বর্তমানে নির্বাসিত তসলিমার ভূমিকাকে যনে 
রাখতে হবে । 

প্রকৃতপক্ষে, তসলিমার সীমাবদ্ধতা সমাজের সামগ্রিক গণতান্ত্রিক সংখাষের 
তাত্ত্বিক দিকনির্দেশনার অপরিপন্কতার সঙ্গেই সম্পর্কিত । তসলিমা “আধুনিক' রাষ্ট্র 
সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছেন । এগুলোকে আক্রমণও করেছেন । বিচ্ছিন্নভাবে 
হলেও বোধের তীব্রতা ও বাস্তবচিত্রের সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তসলিমা 
যা লিখেছেন তা সমাজের অনেক ভেতর পর্যস্ত চিন্তাকে নাড়া দিয়েছে । এ জন্য 
দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্তেও নারীপ্রশ্নকে প্রবলভাবে উপস্থাপন এবং বৈষষ্য- 
নিপীড়ন-বঞ্ধনায় বিপর্যস্ত নারীর ক্তকে জোরদার করায় তসলিমার ভূঘিকাকে 
সামগ্রিক নারী মুক্তি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গুরুতৃপূর্ণ হিসেবেই 
আমাদের বিবেচনা করতে হবে । 


বাংলাদেশে নারীর অবস্থান, তার জীবন, শৈশব থেকে বার্ধক্য, ঘর-বাহির, যন- 
শরীর, স্বপ্র-আবেগ-প্রত্যাশা, পেশা-অপেশা, লজ্জা-সংকোচ-ভয়, মোর-মোহ- 
আত্মোপলন্ধি ইত্যাদির দুটো দিক আছে। একটি দিক হচ্ছে, নারী হিসেবে ও 
নির্দিষ্ট শ্রেণীর সদস্য হিসেবে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের নারীর সঙ্গে অভিন্ন সাধারণ 
অভিজ্ঞতা এবং অন্য দিকটি হচ্ছে নির্দিষ্ট এই অভিজ্ঞতার নির্দিষ্ট ূপ_-এই দেশে 
ও অঞ্চলের সামাজিক মতাদর্শিক, অর্থনৈতিক, আইনগত, এঁতিহাসিক বিকাশ 
ধারায় নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা | 

বাংলাদেশের নারীর অবস্থান ও গতিশীলতা বুঝতে গেলে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে 
তার অভিন্ন অভিজ্ঞতা যেমন তুলে আনা দরকার, তেমনি দরকার এই দেশ ও 
অঞ্চলের নির্দি অভিজ্ঞতায় নারী মুক্তি অবস্থান পর্যালোচনা | 

ইতিমধ্যে আমরা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান ও এ নিয়ে সামাজিক 
চিন্তার বিকাশধারা সম্পর্কে আলোচনা করেছি । বাংলাদেশের নারীর সাম্প্রতিক চিত্র 
যে এ্রতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নির্মিত হয়েছে সে প্রেক্ষাপটটিও আলোচনা হয়েছে । 

এখন আমরা বাংলাদেশের নারীর বর্তমান চিত্র পর্যালোচনায় মনোযোগ দেব । 


জন মৃত্যু 


বাংলাদেশে পুরুষ অনুপাতে নারীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান । প্রতি ১০০ জন 
নারীর অনুপাতে পুরুষের সংখ্যা ১০৬ জন | ০-৪ ও ৫-৯ বছর বয়সে মেয়েদের 
সংখ্যা ছেলেদের তুলনায় বেশি : ১৯৫১, ১৯৬১, ১৯৭৪ ও ১৯৮১ এবং ১৯৯১ 
প্রতিটি আদমন্তমারিতেই এ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে । ২০০১ এর আদমশুমারীতে চিত্র 

কয়েকটি বয়স 


ভিন্ন । ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের অনুপাত কম । এর পরের 
মেয়েদের সংখ্যা 


গ্রুপে (১০-১৪, ৩৫-৪৪, ৪৫-৫৯ এবং ৬০+) দেখা যাচ্ছে 
মেয়েদের সংখ্যা 


ছেলেদের তুলনায় কম । ১৫-২৪, ২৫-৩৪ বয়স গ্রপে আবার 


বাংলাদেশে নারী : বর্তর্যান চাচি ১২৫ 


বেশি । নিচের ছকে এর পূর্ণ চিত্রটি পাওয়া যাৰে। (২০১১ এর আদমতুষারির 
পরিসংখ্যান এখনও প্রকাশিত হয়নি) । 


ছক-২ 
বিভিন্ন শুমারি বছরে লিঙ্গ ও বয়সভেদে জনসংখ্যার শতকরা হার 


জরিপ লি ০-৪ ৫-৯ ১০-১৪ ১৫-২৪ ২৫-৩৪ ৩৫-৪৪ ৪৫-৫৯ ৬০+ 


১৯৫১ সম্মিলিত ১৪.৬ ১৪.৯ ১২৬ ১৮.৩ ১৪৮ ১০.৮ ৯.৮ 8.৪ 
পুরুষ ১৩.৯ ১৪.৫ ১৩.৫ ১৭.২ ১৪.৬ ১১.৩ ১০.৪ ৪.৬ 
নারী ১৫.৪ ১৫.৩ ১১৭ ১৯.৪ ১৫.১ ১০.২ ৮৭ ৪.২ 
১৯৬১ সম্মিলিত ১৮.২ ১৮.৮ ৯.১ ১৫.২ ১৪.২ ১০২ ৯.১ ৫.২ 
পরুষ ১৭.৪  ১৮.৫ ৯.৯ ১৪.২ ১৪.০ ১০.৭ ৯.৮ ৫.৫ 
নারী ১৯.১  ১৯.১ ৮.৩ ১৬২ ১৪.৫ ৯৭ ৮.৩ ৪.৯ 
১৯৭৪ সম্মিলিত ১৬.৯ ১৮.৩ ১২৮ ১৫.১ ১২৫ ১০.০ ৮.৭ ৫.৭ 
পরুষ ১৬.২ ১৭৮ ১৩.৫ ১৫.০ ১১.৮ ১০.২ ৯.৩ ৬২ 
নারী ১৭.৬ ১৮.৯ ১২২ ১৫.৩ ১৩.২ ৯.৬ ৮.০ ৫.২ 
১৯৮১ সম্মিলিত ১৭.০ ১৬.৩ ১৩.৪ ১৭.১ ১৩.১ ৯.৩ ৮২ ৫.৬ 
পুরুষ ১৬.৬ ১৬. ১৩.৯ ১৬.৪ ১২৮ ৯.৫ ৮.৭ ৬.১ 
১৭.৪ ১৬৫ ১২৯ ১৭৯ ১৩.৫ ৯.১ ৭.৭ 8.১ 


১৯৯১ ১৬.৫ ১৬.৬ ১২.২ ১৬.৭ ১৪.৭ ৯.৯ ৮.১ ৫.৪ 
১৬.২ ১৬৬ ১২৬ ১৫৮ ১৫.০ ১০৫ ৮.৫ ৫.৯ 
২০০১ ১২.৯৯ ১৩.৫ ১২৮ ১৮.৫ ১৫.৮ ১১.৫ ৮.৮০ ১.১ 


১৩.০৯ ১৩.৮ ১৩-২ ১৭৫ ১৪.৪ ১১৯ ৯.৫ ৬৬ 


নানী 

সম্িলিত 

পৃক্ুুষ 

নানী ১৬.৮  ১৬.৬ ১১৭ ১৭৭ ১৫৮ ৯.৪ ৭.৭ ৪.৮ 
সম্ঘিলিত 

পুরুষ 

নারী ১২৮৮ ১৩.৩ ১২.৪ ১৯৬ ১৭১ ১০-৯ ৮১ ৫৬ 


ছকে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, ১৯৮১ পর্যন্ত ০-৯ বছর বয়সী যেয়েদের অনুপাত 
বেশি, এরপরই তাদের অনুপাত ছেলেদের তুলনায় কমে যাচ্ছে। ১৯৯১-এর 
সুমারিতে এই অনুপাত কমছে ৪ বছর পরই | এর কারণ হতে পাত্রে একটিই যে. 
এই পর্যায়ে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মৃত্যুহার বেশি । এর ব্যাখ্যা কী? 
গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হতে পারে, প্রাথমিক প্রতিরোধ ক্ষমতা মেয়েদের বেশি কিন্ত 
জন্মের পর থেকে যৃত্যুর মুখে পড়বার মতো অবস্থায় মেয়েরা ছেলেদের তুঙ্লায় 
বেশি পতিত হয়, রোগ প্রতিরোধ করবার মতো খাদ্য বা চিকিৎসার সুযোগ থেকে 
তারা বেশি বঞ্চিত হয় । 

১৫-২৪ বছর বয়স গ্রুপে আবার ছেলেদের অনুপাত কম দেখা যাচ্ছে, এরপব 
থেকে আবার মেয়েদের অনুপাত কমে যাচ্ছে। সত্তান ধারণ ও জন্মপান প্রক্রিয়ার 


১২৬ নারী, পূরুহ ও সমাজ 


মেয়েদের অধিক মৃত্যু সম্ভবত এর কারণ । 

অন্যদিকে ১-৪ বছর বয়সীদের মৃত্যুহার সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, গ্রাম 
ও শহর উভয় অঞ্চলে মেয়েদের মৃত্যুহার ছেলেদের তুলনায় বেশি । শহরের 
তুলনায় গ্রামে মেয়েদের মৃত্যুহার আরো বেশি । ১৯৮৭ সালে প্রতি ১০০০-এ এই 
বরসী ছেলে শিশু ঘারা গেছে ১১ জন, মেয়ে শিশু ১৩.৯ জন; ১৯৯২ সালে ছেলে 
শিশু ১০ জন, মেয়ে শিশু ১৩.৯ জন। 

১৯৯৮ সালে যথাত্রমে ৫.৮ ও ৬.৬ । ২০০৩ সাল নাগাদ অবশ্য মেয়েদের 
মৃস্থুহার কছে আসতে দেখা যায় । (বিবিএস, ২০০৭] 

অন্যঙ্গিকে জন্মের সময় মৃত্যুহার মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের বেশি । ১৯৮৭ 
সাঙ্গে প্রতি হাজারে ছেলের মৃত্যু হিসাব করা হয়েছে ১২০ জন, মেয়ে ১০৫ জন। 
১৯৯২ সালে এটি হচ্ছে যথাক্রমে ৯০ ও ৮৬ | ২০০৩ সালে এর হার হয় যথাক্রমে 
৫৫ ও ৫১ । [বিবিএস ২০০৭) 

বিয়ের বয়সের গড়পড়তা তুলনামূলক তথ্যে দেখা যাচ্ছে (বিবিএস, ১৯৯৪, 
২০০৭] ১৯৩১ সালে ছেলেদের গড়পড়তা বিয়ের বয়স ছিল ১৯, সেখানে 
মেয়েদের ছিল ১২.৬; ১৯৯২ সালে দুটোই বেড়েছে কিন্তু ব্যবধান মোটামুটি একই 
রকম । এই সালে ছেলেদের গড়পড়তা বিয়ের বয়স ছিল ২৫.২ এবং যেয়েদের 
১৮.২। পরবর্তী বছরগুলোয় ছেলেদের গড়পড়তা বিয়ের বয়স একই থাকলেও 
মেয়েদের ক্ষেত্রে বেড়েছে সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স 
২০.৪ । 


কাজের ঘর ও বাহির 


শ্রষ্ক্তি হিসাবের পদ্ধতিতে পরিবর্তনের ফলে সরকারি পরিসংখ্যানে নারী 
শ্রথশক্তির সংখ্যা ও হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেড়ে গেছে। প্রথাগত সংজ্ঞা অনুযায়ী 
বয়স ১০ বছর বা তার বেশি এবং যারা সন্তাহে ১৫ ঘন্টার বেশি কাজ করে । এই 
বিবেচনায় কৃষির সঙ্গে সংশিষ্ট পশুপালন, ধান মাড়াই বা সেন্ ইত্যাদি কাজকে 
অর্থনৈতিক কা হিসেবে বিবেচনা করা হতো না। 

উক্ত হিসাবে ১৯৮৫-৮৬-এর শ্রমশক্তি জরিপে মোট শ্রমশক্তি ছিল ৩ কোটি 
৯ লাখ. এব মধ্যে পুরুষ শ্রশক্তি ছিল ২ কোটি ৭৭ লাখ এবং নারী শ্রমশক্তি ধরা 
হানো ৩২ লাখ ৷ লতুন হিসাবে এই চিত্র ব্যাপকভাবে বদলে গেছে । ১৯৮৯ সালের 
শ্রহশক্ষি জবিপে মোটি শ্রমশক্তি দাড়ায় ৫ কোটি ৭ লাখ, সেখানে নারী শ্রমশক্তি ২ 
কোটি ১০ লাখ । নারী শ্রমশক্তি ৩২ লাখ থেকে ২ কোটিতে উরীত হয়ে যায় শু 
কৃষি সম্পর্ষিত সক্জুরিবিহীন কাজের একটি অংশকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে 


বাংলাদেশে নারী : বর্তমান চালচিত্র ১২৭ 


অন্তর্ভুক্ত করায় । 


১৯৯১ সালের জরিপে এই সংখ্যা দেখা যায় ২ কোটি ১ লাখ, পুরুষের 
শ্রমশক্তি সেখানে ১৯৮৯ সালে ২ কোটি ৯৭ লাখ থেকে বেড়ে ৩ কোটি ১১ লাখ 
হয় । [বিবিএস, ১৯৯৫] ১৯৯৫-৯৬-এর জরিপে পুরুষ ও নারী শ্রমশকতির সংখ্যা 
হয় যথাক্রমে ৩ কোটি ৪৭ লাখ ও ২ কোটি ১৩ লাখ (বিবিএস, ১৯৯৬] । ২০০২- 
০৩ এর শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী নারীর শ্রমশক্তি দেখানো হচ্ছে মাত্র ১ কোটি ও 
লাখ, যেবানে পুরুষের সংখ্যা ৩ কোটি ৬০ লাখ (বিবিএস ২০০৭]। 


ছক-২ 
১০ বছর উধর্ধ বয়সীদের কাজ (শতকরা হার) 


যদিও, গত কয়েক দশকে "স্বীকৃত ও 'দৃষ্টিাহ্য' অর্থনৈতিক কাজে (মজুরি- 
শ্রম, পেশাজীবী) মেয়েদের অংশগ্রহণ বেড়েছে তবুও এখন পর্যন্ত বিপুল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মেয়েরা অস্বীকৃত ও দৃষট্টিবহির্ভূত কাজেই নিজেদের শ্রমশক্তি ব্যয় 
করছে । মেয়েদের এসব কাজ 'কাজ' হিসেবে, পেশা" হিসেবে, "মূল্য সৃষ্টিকারী" 
হিনেবে, “অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে, স্বীকৃত নয়। এ ধরনের কাজ 
মেয়েদের “ঘরের জীবন'-এর অঙ্গ । এর মধ্যে গ্রামে কৃষক বা ভূমিহীন উ্তয় 
ধরনের পরিবারে, বিভিন্ন ধরনের কারিগর পরিবারে, শহরের ক্ষুদে ব্যবসায়ী 
পুরুষদের কাজের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কিত । 

যেমন, কৃষক পরিবারের পুরুষ কৃষি-আবাদে অংশ নিচ্ছে (সরাসরি ছালচাষ 
কিংবা তদারক, ভূমি মালিকানার ধরন অনুধায়ী) সেখানে মেয়েরা গবাদি পণ 
সংরক্ষণ, ধান সেদ্ধ, মাড়াই, ফসল সংরক্ষণ, বীজ সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজ করছে। 
ক্ষুদে ব্যবসায়ী পরিবারে এমনকি পণ্য তৈরি, সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজে মেয়েরা অংশে 
নিচ্ছে। কারিগর পরিবারের কাচামাল সংরক্ষণ, বন্্রপাতি সংরক্ষণ ছাড়াও যের়েরা 
পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরুণে সরাসরি অংশগ্রহণ করে । 

কামার, কৃষার, ভাতি, জেলে পরিবারে উৎপাদনমূলক বা অর্থনৈতিক কাজ 
পরিবারের সকলের দৈনন্দিন জীবলের সঙ্গে সম্পর্কিত । এ্রসব কাজ করে বা 


১২৮ নারী, পুরুষ ও সমাজ 
আঙ্গিনায় হয় অনেকখানি, যেগুলোতে মেয়েরা অংশ নেয় তা “ঘরের কাজ' 
হিসেবেই গণ্য হয়। 

এযারৎ কাল মেয়েদের এসব কাজকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া 
হয়নি, জিভিপিতে এগুলোর অন্তর্তৃক্তি এখনো যথাযথভাবে হয় না । মেয়েদের এসব 
কাজের অর্থনৈতিক মূল হিসাব করবার একটা সহজ উপায় হচ্ছে, ই কাজে একজন 
যজ্জুরি শ্রমিক লাগালে কত ব্যয় হতো তা বের করা । 

বিভিন্ন গবেষণা ও বাস্তব পর্যবেক্ষণে মেয়েদের কাজের যে গড়পড়তা সময় 
নেখা যায়, ভোর থেকে রাত পর্যস্ত, তাতে প্রতিদিন কর্মসময়ের শতকরা ৯৩ 
ভাগেরও বেশি সময় ব্যয় হয় সরাসরি আয়বিহীন গৃহস্থালি কাজে যা পরিবারের 
আয় সংগঠিত করতে ভূমিকা রাখে । মেয়েদের এসব কাজের ফলে সৃষ্ট দ্রব্য 
বাজারে বিক্রি হয় । কিন্তু মেয়েদের কাজ উৎপাদনশীল শ্রম হিসেবে স্বীকৃত হয় না। 
ষে অর্থশান্ত্রীয় ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ মেয়েদের উৎপাদনশীল কাজকে হিসাববহির্ভূত 
রাখে তা আপাতদৃষ্টিতে নৈর্ব্যক্তিক অর্থশান্ত্র হিসেবে পরিচিত হলেও সুস্পষ্টভাবে 
তা লিঙ্গ-অন্ধ, পুরুষ পক্ষপাতদুষ্ট আবার একই সঙ্গে শ্রেণী পক্ষপাতদুষ্টও বটে। 
অর্থনৈতিক যুক্তির চাইতে পুরুষতান্ত্রিক ও শ্রেণী মতাদর্শের প্রভাবই এ ধরনের 
অর্থশাস্ত্রীয় বিশ্রেষণের জন্ম দেয় । 

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন আন্দোলন ও চাপের মুখে মেয়েদের 
অদৃশ্য কৃষিকাজকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে স্বীকার করে তাদেরকে 
অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় বলা হচ্ছে কিন্তু তাতে মেয়েদের পরিবারে ও সমাজে 
অবস্থানের কোনো হেরফের হচ্ছে না । তাছাড়া মেয়েদের আরো অনেক রকম কাজ 
হিসাবের বাইব্রেই থেকে যাচ্ছে । এর মধ্যে প্রধান হলো __পুনরুৎপাদন ও গাহসথা 
ব্যবস্থাপনার কাজ : সন্তান ধারণ, সম্তান উৎপাদন, সন্তান লালন, স্থামী-সন্তানের 
দৈনন্দিন বাওয়া-শোয়া-বিশ্রামের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন । “বাইরের ' 
'দৃশ্যযান', “অর্থনৈতিক কাজে' মূল্য সৃষ্টিতে যে পুরুষ নিয়োজিত থাকে তার 
শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদনে ঘরে নারীর এসব কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি 
অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে । 

পরিবারের অর্থনৈতিক তৎপরতার কথা মনে রেখে মেয়েদের কাজকে প্রথমত, 
দু'ভাগে ভাগ করা যায় : ঘরের কাজ ও বাইরের কাজ। দ্বিতীয়ত, ঘরের কাজকে 
আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায় : ঘরের ভেতরের কাজ ও সম্প্রসারিত ঘরের কাজ । 
দেখাশোনা, খাদ্য প্রস্তুত, ঘর ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভূক্ত করা যায় । সম্প্রসারিত ঘরের 
কাঙ্ধ বলতে পরিবারের অর্থনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে সম্পর্কিত কাজ যেমন 
গবাদিপশু, হাস-মুরগি পালন, শাছপালা-সবজি চাষ দেখাশোনা, কৃষিকাজের সচ 


বাংলাদেশে নারী : বর্তমান চালচিত্র ১২৯ 


যুক্ত কাজ--ফসল তোলার পর প্রক্রিয়াজাতকরণ, বীজ সংরক্ষণ, তাত চালানো, 
সুতা তৈরি, কুমারের কাজে অংশগ্রহণ, জাল তৈরি, মাছ দেখাশোনা, ফেরিওয়ালার 
দ্রব্যাদি তৈরি ও সংরক্ষণ, নকশী কাথা তৈরি, সেলাই, বাশ-বেতের কাজ 
ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আর বাইরের কাজ বলতে বিভিন্ন স্বীকৃত 
অর্থনৈতিক কাজকে বোঝায়, যেগুলোর মধ্যে পড়ে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে 
ইত্যাদি । 

জন্যদিক থেকে ঘরে অবস্থানরত মেয়েদের কাজকেও আবার দু'ভাগে ভাগ 
করা যায়। একটি হলো : নগদ আয় উপার্জনকারী কাজ এবং অন্যটি হলো বায় 
সাশ্রয়ী কাজ । নগদ আয় উপার্জনকারী কাজের মধ্যে পড়ে যেসব কাজের মাধ্যমে 
আয় উপার্জন সরাসরি চোখে পড়ে, যেমন : হাস-মুরগি পালন ও তা বিক্রি বা তার 
ডিম বিক্রি, সবজি আবাদ ও বিক্রি, ফল আবাদ ও বিক্রি, বাশ ও বেতের কাজ ও 
তা বিক্রি, পয়সার বিনিময়ে সেলাই, কাথা সেলাই ও বিক্রি, কাপড় বোনা ও বিক্রি, 
মুড়ি-চিড়া বানিয়ে বিক্রি ইত্যাদি | 

ব্যয় সাশ্রয়ী কাজ হচ্ছে এমন কাজ যা দিয়ে সরাসরি অর্থ আয় হয় না কিন্ত 
যা ব্যয় বাচায় যেমন : রান্নাবান্না, ঘর ধোয়ামোছা, ঘরে বাবার প্রয়োজনে হাস- 
মুরগি পালন বা সবজি আবাদ, মাছ সংগ্রহ, ধান সেদ্ধ ও চাল তৈরি, মুড়ি-চিড়া 
বানানো ইত্যাদি । 

উচ্চবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের যারা গৃহবধূ বা কন্যা তাদেরকে বাদ 
দিলে অন্যসব পরিবার (শতকরা ৯৫ জনের বেশি) মেয়েদের কাজ এভাবে পুরো 
পরিবারের অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । অস্বীকৃত হলেও 
এসব কাজ মেয়েদের জন্য অপরিহার্য বিবেচনা করা হয় এবং সবরকম হিসাব 
থেকেই দেখা যায় এইসব পরিবারে, এইসব শ্রেণীর পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের 
মোট কর্মঘণ্টা অনেক বেশি । এখানে সাপ্তাহিক ছুটি নেই, সুনির্দিষ্ট কর্মঘষ্টা নেই । 
অর্থনৈতিক নিরাপভ্তাহীনতার দাপটে এখন বিস্তহীন, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারের 
মেয়েরা ঘরের বাইরেও কাজ করছে। এখানে শ্রেণী ও আায়সীম নির্বিশেষে 
মেয়েদের অভিজ্ঞতা অভিন্ন । আগে ঘর ও বাহির, নারী ও পুরুষের যধ্যে বিভক্ত 
ছিল, অর্থাৎ “ঘরের কাজ' নারীর ও “বাইরের কাজ' পুরুষের । যেয়েরা বাইরের 
কাজে যোগদানের পর তার “ঘর কিংবা বাহির' এখন হয়ে দাড়িয়েছে “ঘর ও 
বাহির' । অর্থাৎ বাইরের কাজে যোগদান তাকে ঘরের কাজের দায়-দায়িত্ব থেকে 


মুক্তি দেয়নি । 
বাংলাদেশে গত দুই দশকে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষকতা, চিকিৎসা, 


গবেষণা, মডেলিং ইত্যাদি খাতে মেয়েদের অংশগ্রহণ বেড়েছে । নারী উদ্যোক্তার 


১০ নাত, পুরু ও নহাজ 


সংখ্যাও দ্বীরে ধীরে যাড়ছে। গ্রাম থেকে শহরে আসা সম্পত্তিহীন পরিবারের 
ঘেয্কেদের কর্মের বৈচিত্র্য বেড়েছে । ঢাকা মহানগরীতে এখন মেয়েদের যেসব 
কাজে দেশ্খা যায় সেগুলো হচেছ : গার্ষেন্টস শ্রমিক, মাটি কাটা, ট্রাকে পণ্য আনা- 
নেয়া, ইট জঞ্জ, রাস্তার ধারে খাবার দোকান চালানো, ফেরি, লিফলেট-পোস্টার 
ফিভরখ, পরিবায় পরিকল্পান্াকর্মী, কাজের বুয়া, হোটেল-রেস্তোরায় কাজ ইত্যাদি | 

এসব কাজে জড়িত মেয়েদের অনেকেরই ভগ্ পরিবার । স্বামী নেই বা চলে 
গেছে_ঘরে ছেলেষেয়েরা আছে। স্থায়ী পালিয়ে গেলেও শ্বশুর-শাশুড়ি থাকতে 
পারে। সেক্ষেত্রে সবাই মিলেই ঘরের কাজ করতে হয় । এসব পরিবারে 
ছেলেমেয়েরাও খুব কম বয়সেই কাজে যোগদান করে । আয় করে পরিবারে অর্থ 
ধোপালোর ক্ষেত্রে ১০ বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েদের ১০/১২ ঘণ্টা কাজ করতে 
দেখা যায়| নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যাও দিনে দিনে বাড়ছে । 

৮০-এ্রর দশকের শেষে বিভিন্ন এলাকায় পরিচালিত এক গবেষণা থেকে দেখা 
যায় ঘে, শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ পরিবার এখন নারীপ্রধান । স্বামী পরিত্যক্তা বা 
ভালাকপ্রাপ্তা হৰার পর কিংবা পঙ্গু বা কাজে অনিচ্ছুক স্বামীসহ এসব পরিবারে 
নান্ীকে ষেষন পরিবারের পুরো জীবিকা সংগ্রহ করতে হয় তেমনি ঘরের কাজেও 
তাকে উল্লেখযোগ্য সময় দিতে হয়। 


ছক-৩ 
্রামাঞ্চলে নারীপ্রধান পরিবার (শতকরা হার) 


আবাদী জবির দৃশাঘান নারী কার্যত নারী নেতৃত্বাধীন যোট নারী নেতৃত্বাধীন 


পরিষদ (একরে) নেতৃত্বাধীন পরিবার পরিবার পরিবার 

হুবিইীন ২৫.০ ৮.৫ ৩৩.৫ 
.০১-০৪ ১৬.৯ ৭.৮ ২৪.৭ 
০৫২৪ ১৭.৫ ১৩.০ ৩০.৫ 
২৫-.৪৯ ১৫.০ ১২.৭ ২৭.৭ 
৫০-৬ ১০.৭ ৮.৭ ১৯৪ 
১.০০২-৪৯ চু ৬.৫ ১৪.৩ 
২৫০৭ ৪.৯ ৩.৭ ৮.৩ 
হো ১৫.১ ৯.৪ ২৪-৫ 


মধ্যবিস্ত ৰা নিয্সষধ্যৰিত্ত পরিবারের স্ত্রী বা কন্যা যারা ঘরের বাইরে 
পার্জনজীল কাজের সঙ্গে জড়িত তাদেরকেও একইসঙ্গে ঘরের কাজ, রারা-বানা, 
লেখাশোনা, স্বাধীয় তদারকি করতে হয় । ঘরের বাইরের নিরাপত্তাহীনতা, রা্তা- 
খাটের জুটি যুক্ত হয় ঘরের পুরুষতান্ত্রিক দাপটের সঙ্গে । 


বাংলাদেশে মাধ : বর্তহান চাঙ্গজিহ 5৩১ 

নিশ্দিত বৈধ পেশা 
মূলধারার বাইরে প্রধানত নারী-নির্দিষ্ট আরেকটি অর্থনৈতিক কাজ এখানে 
বিশেষতাবে উল্লেখযোগ্য, সেটি হচ্ছে পতিতাবৃত্তি । পতিতাদের আরেক নাম বলতে 
পারি দেহশ্রমিক | এখানে নারী দেহ হচ্ছে বিক্রিযোগা পণ্য, পুরুষ তার তোক্তা । 
এইট পেশা বাংলাদেশে আগেও ছিল, কিন্তু নগরায়ন, দারিদ্র, দুর্বৃ্ত তৎপরতা ও 
এক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ এ পেশায় নিয়োজিত নারীর সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি 
করেছে। 

বলে রাখা প্রয়োজন যে, রাষ্ত্রীয আইনে এই পেশা স্বীকৃত হলেও এই পেশা 
নিয়োজিত ব্যক্তিরা ঘৃণিত, যদিও এই পেশায় তোক্তারা সমাজে সম্মানিত । স্বীকৃত 
পতিতালয়ের বাইরেও এই বৃত্তি প্রচলিত আছে : রাস্তাঘাট, পার্ক, স্টেশনে, বন্দরে 
যে পতিতাবৃত্তি প্রচলিত সেগুলো প্রচলিত আইন অনুযায়ী অবৈধ । এই তালিকাতুক্ত 
ও তারু বাইরে সব মিলিয়ে কত পতিতা আছে তার কোনো হিসাব নেই । পুলিশের 
হিসাব অনুযায়ী ঢাকা শহরের পতিতার সংখ্যা ৮০ দশকের শেষেই আন্দাজ করা 
হয়েছে ৩০ হাজার [জরিনা, আরেফিন, ১৯৮৮]। বর্তমানে তা লাখ অতিক্রম 
করেছে বলে ধারণা করা হয় । ৯০ দশকের শেষে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের কয়েকটি 
পুরনো ও বৃহৎ পতিতালয় ডেষ্ে দেয়া হয় । এর জমি দখলই ছিল তেঙে দেয়ার 
“সামাক্রিক উদ্যোগের" কারণ । এতে পতিতাবৃঙ্জি কমেনি । পতিতারা অধিকতর 
নিরাপত্তাহীনতায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে । একই সময় একের পর এক বস্তি উচ্ছেদ 
পতিতাবৃত্তিতে কিশোরী-তরুণী সংখ্যা বৃদ্ধি করে । 

পতিতালয়ে ও রান্্াঘাট মিলিয়ে বাংলাদেশে তিন লক্ষাধিক যেয়ে এই পেশার 
নিয়োজিত আছে, এটা ধারণা করা যায় । এই মেয়েদের এই পেশার ওপর আবার 
অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল কয়েক লাখ নারী-পুরুষের জীবিকা _ দালাল, যাস্তান, 
নারী পাচারকারী, পুলিশ, উকিল প্রভৃতি | এছাড়া পতিতালয়ের যূল যালিক, 
ষধ্যস্বভূভোগী ইত্যাদি তো আছেই । 
পরিচালিত সমীক্ষা থেকে এই পেশা গ্রহণের পেছনে যেসব কারণ দেখা হায় 
নেশুলো হচ্ছেঃ চরম দারিদ্য, আশ্রয়হীন্তা, নিরাপত্তাহীনতা, স্বায়ী বা গ্রেমিক যা 
আত্মীয় কর্তৃক প্রতারণা বা বিক্রি, ধর্ষণ ও বিক্রি, পাচার ইত্যাদি ৷ অিকাংশ ছেয়ে 
এখানে বিক্তি হয়েছে শ' থেকে কয়েক হাজার টাকায় । এখানে ১০/১২ খেকে ৩০ 
বছর বয়স পর্বস্ত মেরেরাই সক্তিয্ভাবে নিয়োজিত । এসব এলাকা মূল খালিক 
ছাড়াও বিভিন্ন উপ-মালিক আছে, আরো অধীনে ৩/৪ জল, আহা করো জন্দীনে 
২৫/৩০ জন মেয়ে আছে । এদেরকে প্রতিদিনের উপার্জিত জর্থ থেকে উল্লেখযোগ্য 
অংশ দিতে হয় যালিক ৰা উপ-বালিককে | সব কারখে একটি মেয়েকে ছিনে 


১৩২ দারী, পুরুষ ও সাজ 


খরচ করতে হয় আয়ের ৬০/৭০ ভাগ । এসৰ টাকা আদায়, মেয়েদের কাজ নিশ্চিত 
রাখা, ভাদের বাধ্য রাখার জন্য নিপীড়নের ব্যবস্থা আছে-_মাস্তান, গুপ্ডা_এদের 
আও পতিতাদের থেকেই নেয়া হয় | এসব অঞ্ধলে যারা ভোক্তা হিসেবে আসে 
একই সমীক্ষা থেকে দেখা বায় তাদের মধ্যে ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, প্রকৌশলী, 
পদস্থ চাকুরে, বাবসায়ী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, নি্নবিস্ত সকলেই আছে 
আনু, ১৯৭৭]। 

সামাজিকভাবে ঘৃণিত হলেণ্ড এ পেশায় যাতে কোনো মেয়েকে না আসতে হয় 
সে জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে রাষ্ট্র বা সমাজকে আগ্রহী দেখা যায় না। 
বরং এমনও শোনা যায়, পতিতাবৃত্তি না থাকলে সমাজে ধর্ষণ ও যৌন অপরাধ বৃদ্ধি 
পাবে । এই যুক্তি অনুযায়ী ধর্ষণকারী ও অপরাধী পুরুষদের “তৃপ্ত ও ঠাণ্ডা' রাখবার 
জন্য প্রতিবছর হাজার হাজার মেয়েকে সমাজচ্যুত করতে হবে! এই কুৎসিত যুক্তি 
উদ্বাপন করেন "জদ্রলোকরাই' যাদের অপরাধী-ধর্ষণকারী স্বজনদের অপরাধের 
কোনো ঘাটতি দেখা যায় না। পতিতাবৃত্তি টিকিয়ে রাখার পক্ষে যুক্তি হাজির 
করলেও এদের কাছে পতিতারা ঘৃণ্য! 

পতিতাবৃত্তি টিকিয়ে রাখবার যাবতীয় ব্যবস্থা (পুলিশ, প্রশাসন, আইন, 
অর্থনৈভিক) অক্ষুণ্ন রেখে পতিতাদের পুনর্বাসনের বাগাড়ম্বর বা ব্যবসায় রাষ্ট্র কিংবা 
বেসরকারি সংস্থা নিয়োজিত হয় । পতিতাদের নৈতিক চরিব্র উন্নয়নের জন্য 
কুরআন-হ্দিস পড়ানো হয়, শেখানো হয় নৈতিকতা! 

আরেক ধরনের পতিতাবৃত্তির চাহিদা ও যোগান দুটোই এখন বেড়েছে। সেটি 
যোগান__ নিরাপদ ও “মার্জিত' পরিবেশে, “দামি' নারীদেহ! 

এ কাজেও দালাল, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন প্রভৃতির একটি বড় 
নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে । এই মেয়েদের অনেকে পাচার বা বিক্রি হয়ে আসেনি, 
এসেছে পপ্যান্থতা, বিকৃতি ও অর্থনৈতিক হিং প্রতিযোগিতার পরিবেশের শিকার 
হয়ে। স্বামী বা প্রেমিকের ব্যবসার সম্পূরক ভূমিকায়, কিংবা নিজে সচ্ছল হবার 
সহজ বাস্তা নেবার জন্য কিংবা খেলা হিসেবে নিতে নিতে ফাদে পড়ে কিংবা 
সন্তানদের সচ্ছল জীবন নিশ্চিত করবার জন্য | 


প্রধান ভাবমূর্তি 


ফূলাবোধের প্রধান ধারা বিশ্রেষণ করলে নারী সম্পর্কিত যে চিন্তা বা আদর্শ নারীর 
যে হনেমূর্তি পাওয়া ঘায় তা নিল্নরপ : 
১. জেয়ের! ঘরের শোক্তা। ২. ঘতোই শিক্ষিত হোক বা চাকরি করুক মেয়েদের 


বাংলাদেশে নারী : বর্তযান চালচিত্র ১৩৩ 


আসলে কাজ ঘরে; ৩. বাচ্চা, স্বায়ী ও স্বাধীর পরিবারের কাজ ঠিক রেখে চাকরি 
করতে পারলে করুক; ৪. ভালো যেয়ে : নরম, নমনীয়, কষনীয়, দুর্বল, চাপা, স্বাসী 
ৰা পরিবারের ইচ্ছার কাছে সমর্পিতঃ ৫. মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে শারীরিকভাবে 
দুর্বল এবং মেধা, মনন ও কর্মক্ষমতার দিক থেকে নিকৃষ্ট; ৬. স্বামীর পায়ের লিচে 
স্ত্রীর বেহেশত; ৭. নিয়ন্ত্রণ না করলে মেয়েরা বিপজ্জনক ইত্যাদি । 

এই ধারণাগুলোর প্রকাশ ঘটে বহুভাবে-_ দৈনন্দিন জীবনে, ঘরে-বাইরে, 
ওয়াজে । এগুলোর পুনর্জন্ম হয়, এগুলো শক্তিগ্রাপ্ত হয় । এমনকি প্রচলিত গালি, 
প্রবাদ, সঙ্গীত কিংবা কৌতুকেও এর প্রকাশ ঘটে । 

সাধারণডাবে খেয়াল না করলেও গালি, প্রবাদ, কৌতুক বস্তুত সমাজের চিন্তা 
ও মূল্যবোধের ধরনই প্রকাশ করে । বাংলাদেশে প্রচলিত গালিগুলো খেয়াল করলে 
দেখা যাবে, যার উদ্দেশ্যেই তা নিক্ষিপ্ত হোক না কেন, সে নারী বা পুরুষ যেই হোক 
না কেন, গালির মাধামে যাকে আক্রমণ করা হয় সে হলো কোনো নারী, মা বা 
বোন ৰা স্ত্রী । কোনো পুরুষকেও অপদস্থ করবার সবচেয়ে কার্যকর পথ হচ্ছে তার 
মা, বোন, কন্যা ৰা স্ত্রীর “সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন বা তাদের কারো সঙ্গে যৌন 
সম্পর্ক স্থাপনের ইঙ্গিত । এর যধ্য দিয়ে সমাজের “সতীত্ব' সম্পর্কে, যৌনতা 
সম্পর্কে ধারণা যেযন প্রকাশ পায় তেমনি পুরুষের মর্যাদা যে নারীর নির্দিষ্ট ভাবসূর্তি 
রক্ষার ওপর নির্ভরশীল সেটিও প্রকাশিত হয় । 

এ ধারণাগুলো সকল পর্যায়ে যে একইভাবে বিরাজ করছে তা নয় । শ্রেণী, 
পেশা, শ্রাম, শহরভেদে এগুলোর ধরন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে । ভাচাড়া বৈষয়িক 
জগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর, এসব ভাবনার পুরনো ধরনও আঘাতপ্রাপ্ত 
হয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্বল হয়েছে কিন্ত বেশিরভাগ ক্ষেঞ্জে নতুন মাত্রা 
নিয়ে ঠিকই বহাল আছে। 

এসব ভাবনার কেন্দ্রীয় যে বক্তব্য 'মেয়েরা জন্মগতভাবেই পুরুষের অধত্তন 
এবং একটি যৌনসামধী" তা টিকে থাকবার মতো সাংস্কৃতিক আবহ সমাজে প্রবল । 


পরিবারে নারী ভাসমান : বিভিন্ন চিত্র 


ঘেয়েদের পারিবার্রিক জীবনে অনেক পার্থক্য সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন রকম পার্থক্য 
থাকলেও তাদের মধ্যকার ধক্যের জায়গাও কম নয় । পারিবারিক জীবন বিষেচনা 
করলে প্রথমে যেয়েদের দুটো ভাগে ভাগ করা যায়, এক ভাগে আছেন কর্মজীবী 
আরেক ভাগে আছেন গৃহবধূ বা ঘর-সংসার নিয়ে ব্যস্ত নারী । 

গ্রাম-শহর যাই হোক, শ্রমজীবী পরিবারগুলোর মধো কিছু ব্যতিক্রম বাদে 
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বাকি কোনো পরিবারেই উৎপাদন বা উপার্জনমূলক কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন 
কোনো নারী পাওয়া যাৰে না । গ্রামে অন্যান্য পরিবারেও মেয়েদের নানাভাবে 
কোলে না কোনো! কাজের মধ্যে দেখা যায়। গ্রামীণ সমাজে মধ্য-কৃষক, দরিদ্র 
কৃষক কিংবা ভূমিহীন ক্ষেতমজ্জুর সব পরিবারেই মেয়েরা নানাভাবে কাজের সঙ্গে 
যুক্ত থাকেন । ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ _ সংরক্ষণ, সবজি, ফল, গবাদিপশু, সেলাই 
থাকেই ৷ অন্যদিকে শ্রমজীবী পরিবারের মেয়েরা প্রধানত অন্যের বাড়িতে কাজ 
করেন নয়তো উপার্জনমূলক বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকেন। গ্রামীণ ধনী 
পরিষারের মেয়েরা সাধারণত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন । গ্রায়ীণ পরিবারে 
এখন লেখাপড়া করা মেয়ের সংখ্যা বাড়ছে । এদের সংখ্যা বৃদ্ধি এসব পরিবারের 
যেয়েদের লেখাপড়া, বিয়ে সম্পর্কিত চিত্তা-ভাবনার ধরনে মৌলিক না হলেও কিছু 
কিছু পরিবর্তন আনছে । 

'গৃহবধূ' বলতে সাধারণত যে নারী প্রতিকৃতিটি মাথায় আসে সেটি বিশেষভাবে 
নগরায়নের সঙ্গেই সম্পর্কিত । শহরাঞ্চলে পেশাজীবী, ব্যবসারী পুরুষদের 
পরিবারের স্ত্রীরা যারা সন্তান লালন-পালন, স্বামী ও তার সংসার দেখাশোনার 
মধোই নিজেদের নিয়োজিত রাখেন তারাই গৃহবধূ হিসেবে পরিচিত | এই গৃহবধূ 
চকরত্রটিব যধ্যেও আবার রকমফের আছে । 

শহরের টানাটানি ভরা বা মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের গৃহবধূরা অনেকরকম 
কাজের সঙ্গে জড়িত থাকেন, যে কাজগুলো গৃহব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত । এই 
পৃহবধূদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য দীড়ায় স্বামী-সম্তানদের সেবা দিয়ে সন্তষ্ট করা । 
তাদের আর কোনো পরিচয় নেই। অনেক উচ্চশিক্ষিত মেয়েও এই জীবনেই 
সার্থকতা খোজেন । এই বদ্ধজীবনে এই গৃহবধূদের জীবনবোধও সীমাবদ্ধ জগতকে 
কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। শাড়ি, বৈষয়িক সচ্ছলতা, প্রসাধনী এবং স্বামীর 
মনোযোগ ঘিরে তাদের অধিকাংশের সন্তুষ্টি, অসস্তষ্টি, রাগ, ক্ষোভ, অভিমান 
আবর্তিত হয় । 'মেয়েরা শাড়ি, বাড়ি, গাড়ি ছাড়া আর কথা বলতে জানে না, 
'বাইরের জগৎ সম্পর্কে মেয়েরা কী বুঝবে" ইত্যাদি ধারণাকে এই গৃহবধূরাই পুষ্ট 
করেন। 

সগ্ছল এবং উদ্ৃন্ত সম্পদের মালিক পুরুষদের স্ত্রী হিসেবে আরেক ধরনের 
গৃহবধূ পাশয়া ফায় হারা পৃহব্যবস্থাপনার কাজেও তেমন শ্রম দেন না । এরা অলস, 
অন্য ভোক্তা ও স্থার্থীর শব্যাসঙ্গি্ীর বাইরে নিজেদের নিতে পারেন কমই । 

_ ষাছোক, সমাজের নারী চরিত্রকে জারেকভাবেও দেখা যায় । সাধারণত 
পারের হধ্যে একটি মেয়ে বিভিন্নভাবে পরিচিত হয়ে থাকে : যা, মেয়ে, বোন, 
তী। এবা সক্জলেই এক অর্থে তাসমান । কারণ এদের একটি অংশ অন্য পরিবারে 
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জন্ নিয়েছে, বড় হয়েছে, এরপর বৈবাহিক সূত্রে এই পরিবার এসেছে । অমাদিকে 
আরেকটি অংশ এই পরিবারে জন্ম নিয়েছে, বড় হচ্ছে এবং অন্য কোনো অজানা 
পরিবারে যাবার জন্য প্রস্ততি নিচ্ছে । এখানে কেন্দ্রীয় নির্ধারক বিষয় : বিয়ে । 

এখন যেমন আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবি একসময় কী করে মানুষ, নারী- 
পুরুষ, কেনাবেচা হতো তেমনি ভবিষ্যতে একসময়ে মানুষ বিস্বয় ও ঘৃণার সঙ্গে 
স্বরণ করবে যে, অতীতে শুধুমাত্র “বিয়ে' নাষক একটি ব্যবস্থার কারণে কখনো 
মেয়েরা সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনো পুরুষের কাছে লিজেকে সমর্পণ করতো, কোনো 
জানাশোনা ভালোবাসা ছাড়াই! 

অধিকাংশ পরিবারেই বিয়ে নামক একটি প্রথাই মেয়েদের সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রণ 
করে । বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত এর জন্য তার অপেক্ষা, প্রস্তুতি এবং শঙ্কা । বিয়ে হবার 
পর এই সূত্রেই ভার পরিচয়, 'আসল' জীবন এবং "আসল" স্বজনদের সন্ধান লাভ । 
মেয়েদের পরিচয় তাই তার নিজস্ব নয়, স্থায়ী নয় । বৈবাহিক সূত্রে তার বয়স 
“বাড়ে, মর্যাদা বাড়ে কমে, শ্রেণী উত্তরণ বা অবনতি ঘটে, সচ্ছলতা আসে ৰা যায়, 
আয়েশ বাড়ে বা কমে । তার নতুন আবাসম্থলের মানুষদের সঙ্গে তার সম্পর্কের 
ভারসাম্যের ওপর তার সারাজীবন নির্ভর করে । নতুন বাসম্থানে যদি সে 
ভালোভাবে গৃহীত হয় তাহলে স্ত্রী, ভাবি, কাকী, ফুপু ইত্যাদিভাবে তার জীবন 
কাটতে থাকে আর না হলে যে কোনো মাত্রায় বিপর্যয় ঘটতে পারে । সাধারণভাবে 
মেয়েদের জীবনের সুবস্বপ্ন প্রথমটি, দুঃস্বপ্ন হিতীয়টি । দ্বিতীয়টি ত্রমাশ্বয় দুর্ভোগ 
থেকে মৃত্যু পর্যস্ত ঘটতে পারে । 

প্রায় সব পরিবারে এখনো যেহেতু মেয়েদের জীবনের লক্ষ্যই অলা পরিবারের 
জন্য তৈরি হওয়া সে জন্য এই মেয়েদের শুভ পরিণতি লা হওয়া পর্যন্ত তাকে নিয়ে 
উদ্বেগ পরিবারের অন্য সদস্যদেরও তাড়িত করে । 'ভালো বর", 'ভালো ঘর' পাবার 
জন্য তাই পদে পদে যে প্রস্তুতি চলে, তা একটু খেয়াল করলে যে কোনো মেয়ের 
জন্যই যে কতটা লজ্জার, অপমানের তা বোঝা যাবে। 

'ভালো বর', “ভালো ঘর' পাবার জন্য একটি ন্যুনতম যোগ্যতা _ শারীরিক 
সৌন্দর্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফর্সা গায়ের রং । যে মেয়ে জন্গতভাবে এর থেকে 
একটু ভিন্ন হয়, কালো কিংবা দেখতে ভালো নয়' তাদের প্রতিটি যুহূর্ত-তাদের 
পরিবারের প্রতিটি যুহুর্ত কাটে উদ্বেগ ও যন্ত্রণায় । যেয়ের গায়ে দাগ পড়লো কিনা, 
চেহারা বাররাপ হলো কিনা, রং নষ্ট হলো কিনা, চুল ঠিক থাকলো কিনা, ঠোট-চোখ- 
হাত-পা ঠিক থাকলো কিনা ইত্যাদি নিয়ে ব্যতিব্যত্ত থাকা & পরিবারের ভাই একটা 
'স্বাভাবিক' ভূমিকা হিসেবেই বিবেচিত হয় । মেধার প্রশ্ন এখাদে অবান্তর, অনেক 
ক্ষেত্রে অযোগ্যতাও বটে । তবে রান্নাবান্না, সেলাই, কখলো কখনো গান পাখয়া 
অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয় । ইদানীং উপার্জনক্ষষভা সানীর একটি 
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বোগাতা হিসেবে দেখা শুরু হয়েছে কিন্ত তাতে আগের যোগ্যতাগুলোর গুরুতু 
কষেলি । মাঝে মধো শিথিলযোগ্য হয় মাত্র । বাজারে পশু কেনাবেচার সঙ্গে 
মৌলিক পার্থকা কী তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন । 

নানীর এই সামাজিক অবস্থান, জীবনবোধ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ভয়-উদ্বেগকে 
পুঁজিবাদ কাজে লাগায় তার পণ্য বিপণনে । দামি পুরুষের কাছে বিক্রির জন্য 
প্রতিযোগিতায় নারী অবতীর্ণ হয়-_ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য তাকে কিনতে 
হয় প্রসাধনী দ্রব্য । আয় ভেদে দামের তফাৎ হয়, বেশি দামের প্রসাধনী দ্রব্য ক্রয়ও 
জীবনের অন্যতম আনন্দ হিসেবে পরিণত হয় । “দামি বর'ও সে জন্য জীবনের 
পরম আরাধা হয়ে দাড়ায় । 

এই নারী বরের ঘরে গিয়ে যতোই দাপটের সঙ্গে চলুন, যতোই তিনি স্বামীর 
ওপর চোটপাট করুন, যতোই তিনি বিলাসিতার মধ্যে গা ভাসান তাতে তাকে কী 
করে একজন স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে? একজন পুরুষ স্থামী 
হিসেবে “বউকে ভয়' পেতে পারেন, তার চাহিদা পূরণের জন্য অস্থির হতে পারেন, 
তাকে নানা ষধূর বিশেষণে ভূষিত করতে পারেন তাতে এ নারীর শৃঙ্খল কিছুতেই 
ঢাকা পড়ে না। এই নারীর দাপট অহংকার পুরোটাই ফাপা, কোনোটাই তার 
অর্জিত নয়, কোনোটাই তার নিজস্ব নয় । অধিকাংশ ক্ষেত্রে, মুহূর্তের মধ্যে একজন 
পুরুষ ডাকসাইটে বউকে চুপসে দিতে পারে, পুরুষের এই ক্ষমতা সমাজ নিশ্চিত 
করে রেখেছে। 


স্বাঃ মহিমাস্িত-পর্যুদস্ত-প্রতারিত 


“ঘা'ঁকে মহিমান্বিত করবার একটা চর্চা আছে আমাদের সমাজে । এতে কোনো 
সন্দেহ নেই বে, মাতৃত্ব অর্থাৎ মানুষ উৎপাদনের ক্ষমতা পুরুষের চেয়ে নারীর 
উচ্চতর অবস্থানকেই নির্দেশ করে, উতপাদকের উৎপাদক হিসেবে এক্ষেত্রে 
কর্তৃত্বের অধিকার নারীরুই । কিন্ত ইতিহাসের এক পর্যায়ে অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রতান্ষ 
উৎপাদকদের মতো এই উৎপাদকও ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে, 
কর্তৃত্বের অধিকার থেকে বিতাড়িত হয়েছে অনুৎপাদকদের দ্বারা । বস্তুত নারীর 
শরীর অনেক বেশি উৎপাদনশীল । নিজ শরীরের ভেতর থেকে মানুষ উৎপাদন 
যেযন তার পাক্ষে সম্ভব, তেমনি সম্ভব পুরুষের মতো অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন 
করাও । সে হিসেবে হহিমাশ্মিত হবার যোগ্যতা নারীর বেশি বটেই । 
কিন্তু বাস্তব জগতে আমরা দেখি, প্রথমত মাতৃত্বের এই ক্ষমতার 

কিছু দিক_বিশেহত শারীরিক গঠন, খতুস্রাব, গর্ভধারণ ইত্যাদির জন্য নারীকে 
বরং পুরুষের তুলনায় অযোগ্য বিবেচনা করা হয়; দ্বিতীয়ত, মাতৃত্বের এই ক্ষমতার 
হয়োই তাকে আটকে রাখার চেষ্টা করা হয় যাতে শারীরিক এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই 
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সে জীবনকে সার্থক মনে করে এবং তৃতীয়ত, এই ক্ষমতা যাতে নারীকে কর্তৃত্ব 
প্রদান না করে সে জন্য সন্তান ও খোদ সন্তান উৎপাদক লারীর ওপর পুরুষের 
কর্তৃত্ব নিশ্চিত করবার জন্য যাবতীয় বাবস্থা থাকে ৷ এই তিনটি ধাপ নিশ্চিত 
করবার পর “মা' নাম দিয়ে নারীকে মহিমান্থিত করার মধ্যে মূলত যা থাকে তা বড় 
একটি প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয় । 

দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে ধর্মীয় রূপ নিয়ে কিংবা তার বাইরে “মা' সম্পর্কে যে 
আবেগাপুত ধ্যান-ধারণা আছে তা নিয়ে বাস্তব জগতের নারীকে খুবই স্তর দেখা 
যায়, কিন্ত এর কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই । কেননা, এ “মা' রক্ত-সাংসের যানুঘ নয়, 
দেবী । মানুষ নারী, মানুষ মা'র ওপর হাজাবো নির্যাতন, তাকে সম্পত্তি ও সন্তান 
থেকে বর্ধিত করবার জন্য সামাজিক আইনগত ব্যবস্থাবলি পাকা করা কিংবা 
অর্থনৈতিকভাবে তাকে কোণঠাসা করবার যাবতীয় বাবস্থা যারা করে তারাই আবার 
“মা'র দেবীকূপ আবিষ্কার করে তার কাছে দিন-রাত আহাজারি করতে থাকে । সব 
ধর্মেই 'মা'দের বেশ গুরুত্ব ও সম্মান দেয়া হয়েছে । ইসলায ধর্মেও বলা হয়েছে 
“মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত' । কিন্তু মায়েদের প্রতি প্রদত্ত এই গুরুত্ব ও 
সম্মান সামগ্রিক নারী সমাজের কর্তৃত্ব, অধিকার সম্ঘান প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সম্প্রসারিত 
হয়নি । নারীকে পদদলিত ও অবদমিত রেখে “মা'কে উধ্র্বে তৃলে ধরার প্রবণতা 
ধর্মনির্বিশেষে অভিন্ন । যে নারীর মধ্যে মা বসবাস করে সেই নারী পুরুষ এমনকি 
ছেলে সন্তানের চেয়েও নিকৃষ্ট, সম্পত্তির ওপর তার অধিকার অনুলেখ্য কিংবা নেই, 
এই নারীই সব অনিষ্টের কারণ, তার জন্ম হয়েছে পুরুষের প্রয়োজন যেটালোর জনা 
এসব ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে তারপর তাকে “মা' “যা' বলে চিৎকার করবার মতো 
কপটতা আর কী হতে পারে? 

আমাদের সমাজে এ রকম লাখ-কোটি মা আছেন যাদের সন্তান ধারণ, 
উৎপাদন ও লালন-পালনের কঠিন অভিজ্ঞতার পুরো কথা আর কেউ জানবে না। 
তাদের জীবনের এই অভিজ্ঞতায় তারা মা হবার কারণে প্রচুর কষ্ট ও যন্ত্রণা 
পেয়েছেন, কোনোরকম ছাড় পাননি । সন্তান ধারণ নিয়ে তাদের যন্ত্রণার শুরু । এই 
ধারণ সিদ্ধান্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর নয় কিন্ত্রী উদ্বেগ-যস্ত্রণা তার একেবারে 
নিজন্ব । অন্যতম উদ্বেগের বিষয় সন্তান ছেলে না মেয়ে । যেয়ে সন্তান ধারণ কত 
নারীর জীবনের প্রতিটি যুহূর্তকে যন্তরণাক্রিষ্ট করেছে, মেয়ে সম্তানবে৷ জন্মদানের 
অপরাধে কত নারী এই সমাজে পরিত্ক্ত, অপমানিত, লান্ছিত, প্রহ্ৃত এমনফি খুন 
হয়েছেন এবং এখনো হচ্ছেন তার কোনো পরিসংখ্যান কখনো পাওয়া যাবে না । 
কিন্ত ষে কেউ সামান্য চেষ্টা করলেই এ রকম নারীর সন্ধান পাবেন । 

কিন্ত প্রথমত, সম্তান ছেলে বা মেয়ে হবার ক্ষেত্রে নায়ীর একক কোনো ভূমিকা 
নেই, এতে পুরুষের ভূমিকা কোনো অংশেই কম নয় । দ্বিতীয়ত, যে ফেরে সন্তাস 


১৩৮ নামী, পুরুষ ও সমাজে 


জন্মের কারণে মাকে অপদস্থ করছে সমাজ, সেই মেয়ে সন্তানও ভবিষাতে মা 
হবে । অথচ যে সমাজ “মা'কে উধের্ব তুলে ধরছে সে সমাজ ভবিষ্যৎ 'মা' জন্মের 
কারণে বর্তয়ান মা'কে লাঞ্ছিত করে অনায়াসে । সন্তান ধারণ ও উৎপাদনের 
প্রক্রিয়ায় মেয়েদের সামাজিক যন্ত্রণা, উদ্বেগের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ভারও বহন 
করতে হয় । বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিবারে সম্পদের প্রাচুর্য নেই, হয় অভাব 
আছে অথবা আছে টানাটানি | সীমিত সম্পদ ভাগবাটোয়ারায় যারা প্রথমেই বাদ 
পড়ে তারা হচ্ছে মেয়েরা । কারণ তাদের “কাজ কম', ভবিষ্যতে তাদের কাছে 
“প্রত্যাশা কষ", তাদের 'পরিশ্রম কম' সুতরাং কম খাদ্য, কম পুষ্টি, কম চিকিৎসা 
তাদের জন্য স্বাভাবিক হিসেবেই বেশিরভাগ পরিবারে বিবেচনা করা হয়। এর 
ফলাফল হিসেবে বেশিরভাগ মেয়েই অপুষ্ট হিসেবে বড় হয়। অপুষ্টিতে 
বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষই ভোগেন । অপুষ্টিতে যারা ভোগেন তাদের মধ্যে 
আবার মেয়েরা তুলনামূলকভাবে বেশি অপুষ্টির শিকার । শ্রেণী ও লিঙ্গ এই দুটোই 
ষেয়েদের একইসঙ্গে তাড়া করে । বেশি অপুষ্টিতে ভুগলেও এই মেয়েদের সেই 
অপুষ্ট শরীরেই সন্তান ধারণ করতে হয়, যত্তে-মমতায়-সতর্কতায় বড় করে তুলতে 
হয় আবেক মানুষকে, তাকে পুষ্টি যোগান দিতে হয় অপুষ্ট শরীরের ভেতর থেকেই । 
নিজে বেচে থাকা ও পেটের সন্তানকে পুষ্টি যোগানোর জন্য যতটা খাদ্য দরকার 
সেটার যখন অভাব থাকে তখন এই সময়কালে চিকিৎসার যে চাহিদা সেটা পূরণ 
যে অসন্তব হবে, তা তো বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় । নারীর ওজন ও দৈর্ঘ্যের 
পরিসংখ্যানও এই চিত্রই উপস্থিত করে। 


ছক-8 
ন্যুনতম সীমার নিচে নারীর ওজন ও দৈর্ঘ্য 
শায় ও অল ৫৫ কেজির কম ওজন% ১৪৭ সেমির কম দৈর্ঘ্য% 
উচ্চ জায় (শহর) ৪৪.৮ ৩২.৪ 
নি আর (শহর) ৮৩.৪ ৪৪.৬ 
উল্চ জায় (গ্রাহ) ৭৬.৯ ৩৮.৫ 


নিম আয়ে (খ্রাহ) ১০০.০০ ৫৭-১ 
স্ব: বিবিএস, ওম্যান এ্যান্ড মেন... ১৯৯৪ 


সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাই এদের 'নিয়তির' ওপর নির্ভর করতে হয় । ঝাড়ফুঁক, 
নোয়া, তাবিজ এগুলোই থাকে ভরসা । সন্তান প্রসবের পর তার লালন-পালনও 
যায়েেরই কাজ থাকে । মাকে উধের্ব তুললেও মা'র এই কাজে সহায়তার কোনো 
ব্যবস্থা আযাদের সমাজে নেই । শিশু শিক্ষা, শিশু স্বাস্থ্য, শিশু খাদ্য, শিশুর বেড়ে 
ওঠা সে জনা প্রায় সবক্ষেত্রে মা'র দায়িতে পড়ে । সমাজ তো নয়ই, অনেক ক্ষেত্র 
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আর দ্বিতীয় ব্যক্তি এমনকি স্বামীও সেই যা'র পাশে থাকে না। 

যেসব মেয়ে ঘরে কিংবা বাইরে পরিবারের উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত 
থাকেন তাদের জীবন এই সময়ে আরো! কঠিন হয়ে যায় । কেননা সন্তান ধারণ, 
উৎপাদন ও লালন-পালনের জন্য সমাজ তাকে কমই ছাড় দেয়। শ্রমজীবী 
পরিবারের মেয়েদের একইভাবে ঘরে-বাইরে কাজ করতে হয় । বর্তষানে মেয়েরা 
যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত সেখানে সান্তাহিক ছ্ুটিই ঠিকমতো 
নেই, মাতৃত্বকালীন ছুটি তো দূরের কথা । সন্তান ধারণের শাস্তি হিসেবে অনেককে 
চাকরি হারাতে হয় । অতি প্রশস্তির 'মা' হওয়া এখানে অপরাধ হিসেবেই বিবেচিত 
হয়। 

মধ্যবিশ্ত পরিবারে যেসব মেয়ে শিক্ষিত পেশাজীবী, তাদেরও নিজের পেশার 
দায়িত্ব ও সন্তানের দায়িত্ব একসঙ্গেই পালন করতে হয় । এই দ্বৈত বোঝার ক্ষেত্রে 
সমাজ বা বাষ্ট্র কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করে না। স্বামীর অংশীদারিত্ব, বেশিরভাগ 
ক্ষেত্রে থাকে খুবই কম । মাতৃত্বকালীন ছুটি যথেষ্ট নয়, এমনকি সরকারি 
প্রতিষ্ঠানেও, শিশু যত্বকেন্দ্র কিংবা এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা এ সমাজে কোলো 
অগ্রাধিকাব্রের মধ্যে পড়ে না। এরপর শিশুর প্রতি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে 
মেয়েদের পেশাগত বিকাশ যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন এটাকে মেয়েদের “স্বাভাবিক 
দুর্বলতা বা অক্ষমতা" হিসেবেই দেখা হয় । শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর মধ্যে তো বটেই 
মধ্যবিত্ত পরিবারেই এরকম অনেক নারীর সন্ধান পাওয়া যায় যারা এককভাবে, 
সন্তানকে বা সন্তানদের বড় করে তুলছেন । এ জন্য তাদের ঘরে-বাইরে অমানুষিক 
পরিশ্রষ ও যন্ত্রণার সম্দুখীন হতে হচ্ছে । “মা'কে উধের্ব তুলে ধরলেও এই মায়েদের 
শ্রমকে লাঘব করবার কোনো দায়িত্ব সমাজ নেয়নি । বরং তাদের ওপর উপবুর্পরি 
মাতৃত্বের ভার আরোপ ও সেভাবে তাদের কোণঠাসা করাই যেন স্বামী, শ্বশুরবাড়ি, 
ধর্মীয় নেতা, সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল ভূমিকা । 


প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন 


বাংলাদেশ সমাজ অর্থনীতির ভেতরে বহুরকম পরিবর্তন হচ্ছে, বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে 
অধিকতর সংযুক্তি এসব পরিবর্তনকে তৃরাশ্থিতও করছে । সমাজ অর্থনীতিতে এসব 
পরিবর্তন খুব মৌলিক চরিত্রের নয়, দ্রুতগতিসম্পননও নয় ৷ তারপরও এসৰ 
পরিবর্তন অবশ্যই গুরুত্পূর্ণ ৷ ধীরগতিতে হলেও বাংলাদেশে বাজারের জন্য 
উৎপাদন ও সেবা আধিপত্য বিস্তার করছে । এর ধাক্কা পড়ছে সর্বত্র । বিচ্ছির গ্রাম, 
বিচ্ছিন্ন আত্মপোষণযূলক খামার, শুধু খাওয়ার জন্য মানু-ফল-সবজি উৎপাদন, 
আনন্দের জনা সেবাদান ইত্যাদি ভেঙে পড়ছে । আর্থিক সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে 
সর্বত্র । লেনদেন-কেনাবেচার এই সম্পর্কের বিস্তার মানবিক সম্পর্ককে প্রস্তাবিত 


১৪০ নারী, পুরুহ ও সহ 


করছে, যানুঘের আশা-আকাজ্ষার ধরনকেও পাল্টে দিচেছে। 

বাজার অর্থনীতির এই সম্প্রসারণের প্রক্রিয়ায় গ্রামের সঙ্গে শহরের সম্পর্ক 
নিকটতর হচ্ছে, শহরগুলোর আস্তঃসম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হচ্ছে । দেশের শহরগুলোর সঙ্গে 
বিভিন্ন দেশের যোগাযোগ নিকটতর হচ্ছে । পণ্য আদান-প্রদান যেমন দেশের মধ্যে 
বৃদ্ধি পেরেছে, তেমনি আস্তর্জাতিকভাবেও | দেশের প্রত্যত্ত অঞ্চলের খ্রামের 
বাজারেও এখন জামদানিকৃত অনেক পণ্য পাওয়া সম্ভব | 

যানুষের গতিশীলতাও এখন আগের তুলনায় বেড়েছে । গ্রামে কর্মসংস্থানের 
অন্তাব ফিতবা উন্নততর জীবনের আকাঙ্ক্ষা কিংবা যোগ্যতা বা পেশাগত বিকাশের 
আকাতক্ষা থেকে সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই জায়গা বদল করা, উন্নততর স্থান 
জনুসন্ানের প্রবণতা বেড়েছে । গ্রাম থেকে মানুষ শহরে আসছে, আসছে শ্রমজীবী 
মানুষ, আসছে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তও | আবার দেশ থেকে বিদেশে যাবার হারও 
বেড়েছে । ধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো এখন 
বাংলাদেশের অনেক পরিবারেই পরিচিত । এসব দেশে শুধু ছেলেরা যাচ্ছে তাই 
লয়, যেয়েরাও যাচ্ছে । 

বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষে্রে প্রযুক্তিগত যে বিকাশ হয়েছে তা 
বাংলাদেশের মতো শিল্পতিত্তি ও অবকাঠামোগত দিক থেকে দুর্বল দেশকে, 
জসলংগ্লভাবে হলেও, প্রভাবিত করছে ব্যাপকভাবে । বিশ্বের যে কোনো দেশের 
সঙ্গে বাংলাদেশের কমপক্ষে থানা পর্যায়ে, অনেক গ্রাম পর্যায়েও এখন টেলিফোন, 
ফাক্ের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব । বিদেশে অধিকসংখ্যক মানুষের গমন, 
ব্যবসার প্রসার, ব্যবসা ও মাইগ্রেশনের জন্য যোগাযোগ ইত্যাদির কারণে এই 
যোগাযোশ প্রক্রিয়া এখন দৈনন্দিন তৎপরতায় পরিণত হয়েছে । 

উপগ্রহের যাধ্যমে টেলিভিশন চ্যানেলের আন্তর্জীতিকীকরণ বাংলাদেশের 
মানুষের সাংস্কৃতিক জগতকে প্রভাবিত করছে উল্লেখযোগ্যভাবে । সরকার নিয়ন্ত্রিত 
টেলিভিশনের বাইরেও ভারত, পাকিস্তান, বিটেন এবং মার্কিন বিভিন্ন চ্যানেলের 
মাধ্যযে মানুষ রাষ্ট্রীয় আগের ধাচের নিয়ন্ত্রণ_সে্গরশিপকে অতিক্রম করছে। 
এসব দেশের পুজিকেন্দ্রিক মূলধারার প্রবণতার সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে। বিজ্ঞাপনের 
মধ্যমে পণ্যের চাহিদা তৈরি হচ্ছে, সম্প্রসারিত হচ্ছে । পুরনো মূল্যবোধে ভাঙন 
ধরছে; পোশাক, ফ্যাশন, প্রসাধন, আশা-আকাঙ্কাও প্রভাবিত হচ্ছে। এই 
সবকিস্তুই মেয়েদের জীবন ও পরিপার্খ্কে প্রভাবিত করছে অনেক বেশি । 

অর্থরীতির ত্যনচুরের মধ্য দিয়ে একদিকে অর্থনৈতিক টানাপোড়েন দেখা 
দিচ্ছে, অন্যদিকে সীমিত হলেও সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন আয়ের পথ । পাশাপাশি 
বাজারে পা) ও সেবার নৈচিত্যময় যে সমাবেশ ঘটছে তা কেনার জন্য অর্থ 
উপার্জনের ও চাপ বাড়ছে । এগুলো কেনা ছাড়াও নিছক টিকে থাকার জন্যও এখন 


বাংলাদেশে নাবী : বর্তমান চালচিগ্র ১৪১ 


একজনের আয়ভিত্তিক পরিবার আর কার্যকর নয় । সে জন্য বাস্তব চাপেই বউ 
মেয়ের আজীবন ঘরে থাকার ও ঘর সংসারের মধ্যেই সীমিত থাকার দৃষ্টিত্গিত্তে 
ভাঙন ধরেছে । শ্রমজীবী পরিবারের মেয়েরা এখন তাদের জন্য নির্দিষ্ট কাজ (অন্য 
বাড়ির 'কাজের যেয়ে") ছাড়া শ্রমিক, মাটি কাটা, ফসলের মাঠে কাজ, গাড়ি চালনা, 
রাস্তায় দোকান দেয়া এসব কাজে যাচ্ছে, অনাদিকে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের 
মেয়েরাও যুক্ত হচ্ছে বিভিন্ন পেশায় । তারাও শিক্ষকতা বা চিকিৎসা জাতীয় পেশার 
বাইরেও প্রশাসক, সাংবাদিক, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে । 

একদিকে আর্থিক চাপ অন্যদিকে আত্মোপলব্ধি বা সচেতনতা দুটোই বিভিন্ন 
মাত্রাতে মেয়েদের নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী পেশায় নিযুক্ত হবার আগ্রহ বৃদ্ধি করছে। 
ঘরের কাজ্জের মধ্যে জীবন কাটিয়ে দেয়া এখন অনেক মেয়ের কাছেই আগের মতো 
“আদর্শ যডেল' নয় | 

আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন, দেশে নারী নির্যাতন বৃদ্ধি ও এ সম্পর্কে উপলব্ি 
সবই বেড়েছে । দেশে এনজিওর মাধ্যমে খণ ও শিক্ষা কর্মসূচি গ্রামীণ যেয়েদের 
উল্লেখযোগ্য অংশের নিজেদের সম্পর্কে ভাবনা-চিস্তা করবার ক্ষেত্রে একটি 
প্রভাবকের ভূমিকা পালন করছে । যদিও এনজিও কার্যক্রমেত্র মধ্য দিয়ে মেয়েদের 
গণ্ডি অতিক্রম, পেশার পরিবর্তন কিংবা সামাজিক শক্তি হিসেবে উঠে দীড়ানোর 
মতো বড় ঘটনা ঘটছে না, তারপরও এর মধ্য দিয়ে পুরনো অচলায়তনে কিনতু কিছু 
চিড় ধরছে । শিল্পে বিনিয়োগ বিশেষত গার্মেন্টস খাতের বিকাশ এটিও স্পষ্ট করেছে 
ষে, শিল্পে বিনিয়োগ ও সেখানে মেয়েদের কর্মসংস্থান তাদের পরিচয়ের ক্ষেত্রে, 
আত্মোপলন্ধির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন আনতে পারে আঞ্চলিক বিভিন্ন খণদান বা 
এনজিও কর্মসূচি তা আনতে সক্ষম নয় । 

গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে নারীমুখী খণ 
কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। মেয়েরা দল গঠনের যাধ্যমে ঘর 
নির্মাণ, ব্যবসা, হাতের কাজ, গবাদিপশু, মাছ, হাস, মুরগি ইত্যাদি খাতে এসব 
সংস্থা থেকে খণ গ্রহণ করতে পারে । তাদের ঝণ পরিশোধের হার সম্পর্কে এসব 
সংস্থা খুবই সন্তষ্ট। 

এই ঝণ কর্মসূচি গ্রহীতা পরিবারগুলোর পারিবারিক জীবনে নতুন মাত্রা 
সংযোজন করেছে সন্দেহ নেই ।কিন্তু এর মাধ্যযে নারীর জীবনে যৌলিক পরিবর্তন 
ঘটছে বলে যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয় তার কোনো বাস্তব সমর্থন পাওয়া যায় না। 
ঝণ নেয়ার প্রক্রিয়ায় মেয়েদের গতিশীলতা, নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে বোধ, 
পরিবারে অবস্থানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চয়ই পড়ে । কিন্তু এই প্রভাব অন্য 
আরো অনেক উপাদানের প্রবল প্রভাব নাকচ করার ক্ষমতা রাখে লা। সে জনা এক 
সমীক্ষায় দেখা যায়, সন্তান ধারণ, সন্তান সংখ্যা, কিংবা জন্মনিয়স্রণ সামগ্রী কে 


১৪২ নারী, পুরুহ ও সমাঞ্ধ 


ব্যবহার করবে ইত্যাদি অধিকাংশ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক ঝগগ্রহীতা 
পরিবারগুলোডেও মেয়েদের কোনো ভূমিকা নেই 1 চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এসব 
পরিবারে অগ্রাধিকার স্বাীরাই পেয়ে থাকে (আইনুন, ১৯৯৪)। অন্য একটি 
সর্থীক্ষায় দেখা গেছে যে, যেসব পরিবারে মেয়েরা গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঝণ নিচ্ছে 
সেখানেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীর অর্থনৈতিক ততপরতাতেই (ব্যবসা) তা লগ্নি 
হচ্ছে । সেগুলো ব্যবহার করছে স্বামীই । গ্রামীণ ব্যাংক বা এনজিও থেকে ঝণগ্রহণ 
এখন যেয়েদের আরেকটি বাজার যোগ্যতার ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে, যৌতুকের 
যতোই যার ভূমিকা । অনেক ক্ষেত্রে ঝণ নিয়ে স্বামী তা ব্যবহারের পর বিয়েবিচ্ছেদ 
হয়ে গেছে, ধণের বোঝা মেয়ের ঘাড়েই রয়ে গেছে (অর্থনীতি, ১৯৯৫) । 

এনজিওর দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির ওপর পরিচালিত অন্য এক সমীক্ষায় 
দেখা যায় অনেক মেয়ে এনজিওর ঝণ নিয়ে মহাজনী ভূমিকায় নামছে, অনেকে ঝণ 
পরিশোধ করবার জন্য পারিবারিক জিনিসপত্র বিক্রি করছে কিংবা অন্য এনজিও 
থেকে আবার ঝণ নিচ্ছে (খালেদা, ইশরাত, ১৯৯৫) । ক্ষুদ্রঝণ ও নারীর ক্ষমতায়ন 
দিয়ে সর্বশেষ পর্যালোচনার জন্য দেখুন (আনু. ২০০৯) 

আমাদের সমাজে মেয়েরা এখন পুরোপুরি, পঞ্চাশ বছর আগের মতোও, 
অবরোধবাসিনী নয় । সমাজে পরিবারে যেসব পব্রিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মেয়েরা বাইরে 
আসছে তা আমরা আগে আলোচনা করেছি । এই বাইরে আসবার মধ্য দিয়ে 
মেত্রেরা পরিবারে পুরুষতান্ত্রিক বন্ধন-শৃঙ্খলের বাইরে সমাজের পুরুষতান্ত্রিক 
বন্ধন-শৃঙখলকে প্রত্যক্ষ করতে শুরু করে। প্রাক পুঁজিবাদী পুরুষতস্ত্রের সঙ্গে অল্প 
কঅদ্চ করে সাক্ষাৎ ঘটে পুঁজিবাদী পুরুষতস্ত্রের | দুটোই মেয়েদেরকে দুর্বলতর, 
নিকৃষ্ট তাবতে অভ্যন্ত, উদ্যত শৃঙ্খল ও নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি নিয়ে । 
তাদের কাজ কেবল গৃহকর্ম ও সন্তান উৎপাদন, সেখানে পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত 
মেয়েদের শ্রমশক্তি, তার দেহ ও সমগ্র উৎপাদন ক্ষমতাকে পুঁজির জন্য প্রয়োজনীয় 
বলে মনে করে । পুঁজিবাদ নারীকে সাকার একক পুরুষের শৃঙ্খল থেকে বের করে 
পূরুদ্তত্ত্র নতুনভাবে জায়গা করে নেয়, যেভাবে জায়গা করে নেয় বর্ণবাদ, 
সাম্পদাধিকতা ইত্যাদি । পুঁজিবাদী এই পুরুষতন্তরও নারী-নির্দিষ্ট পেশা বা কাজের 
মধ্যেই নারীকে আটকে ব্রাখার মতো মনোজগত তৈরিতে সক্ষম হয়| মেয়েদের 
দৈহিক সৌন্দর্যের ধারণার সঙ্গে প্রসাধনী দ্রব্য, পোশাক, জুতা ইত্যাদির উৎপাদন 
খু বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত হয়ে ষায়। 

পুজিবাসী সম্পর্কের মধ্যে আদর্শ নারীর যে ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয় তা 
অবকোধবাসিনী নয় কিস্ত্র তা স্বাধীন বাক্তিও নয়: তা প্রসাধলে চর্চিত, মিডিয়া 


বাংলাদেশে নারী : বর্তমান চালচিত্র ১৪৩ 


প্রতিযোগী এবং একজন ক্রেতা নারী। নারী এখানে ক্রেতা এবং অন্য পণ্য 
বিক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত উপাদান । সাকার পুরুষ ও নিরাকার পুঁজিই দুই-ই এক্ষেত্রে 
নারীর প্রভূ | তবে নারীর খাচা এখানে বড় বলে অনেকেই নিজেকে মুক্ত ভেবে 
আহাদ বোধ করেন । মা হিসেবে, গৃহবধূ হিসেবে, প্রেমিকা হিসেবে এই সমাজে যে 
নারীকে আদর্শামিত করা হয় সে মেধা দ্বারা চালিত নিজের পরিচয়ের ব্যক্তি নয় । 


পুরনো ভারসাম্যের ভাঙন 


বাস্তব জগতে যে পরিবর্তন হচ্ছে তা চিস্তাজগতকে এবং সেই সঙ্গে নারী-পুরুষ 
সম্পর্কের পুরনো ভারসামাকেও আঘাত করছে । মেয়েরা যখন শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট 
সাফল্যের সঙ্গে, অনেক ক্ষেত্রে সমবয়সী বা সমশ্রেণীর ছেলেদের চেয়েও 
ভালোভাবে উত্তীর্ণ হচ্ছে: যখন বাবসা-বাণিজ্যে উদ্যোক্তা হিসেবে দীড়াচ্ছে; যখন 
একা একা দূরদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করে ফিরে আসছে; যখন কোনো 
দক্ষতার সঙ্গে; যখন এমনকি নিরক্ষর নারীরাও খণ নিচ্ছে, হিসাব রাখছে, 
পরিশোধ করছে; ঘখন রাজনৈতিক দল এমনকি সরকারে নেতৃত্দান করছে নারী, 
তবন নারীর পুরনো ভাবমূর্তি উত্তরোত্তর প্রশ্নের মুখে, চাপের মুখে । কেননা, 
মেয়েরা মেধা বা দক্ষতায় ছেলেদের থেকে দুর্বল কিংবা মেয়েরা কোনো জটিল, 
দায়িত্ব পালনে সক্ষম নয় কিংবা মেয়েদের পক্ষে একা একা বেশিদূর যাওয়া সন্তব 
নয় ইত্যাদি ধারণাগুলোকে আঘাত করবার মতো দৃষ্টান্ত এখন আরো বেশি বেশি 
করে তৈরি হচ্ছে । 

পুরনো চিন্তা এবং নতুন বাস্তবতার মধ্যে সম্পর্কটায় একটা চাপা অস্থিরতাও 
আছে। ঘরে ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মেয়ে কিংবা রাস্তায় কর্মক্ষেত্রে নারী- 
পুরুষের মধ্যে এই দ্বন্দের প্রকাশ ঘটছে বিভিন্নভাবে ৷ এই ঘন্য যে শুধু নারী ও 
পুরুষের মধ্যে ঘটছে তা নয়, ঘটছে নারী-নারী এবং পুরুষ-পুরুষের যধ্যেও | 
কেননা, পুরুষতন্ত্র শুধু পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, আবার পুরুষতস্ত্রবিরোধী 
চেতনাও শুধু নারীই লালন করে না। 

দম্পতির গঠনেও পরিবর্তন ক্রমেই দৃষ্টিগ্াহ্য হচ্ছে । আমাদের সমাজে 
দম্পতির গঠন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাটি হচ্ছে, পুরুষ নারীর থেকে বেশি বয়সী 
হবে (পুরুষের আবার বয়স কী?')। আর এই সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষা যোগ্যতার 
ক্ষেত্রেও পুরুষকে অবশ্যই নারীর চেয়ে উন্নততর হতে হবে । ভেতরের কথাটি হচ্ছে 
পুরুষ যে নারীর থেকে শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণ করবার জন্য প্রথম থেকেই অসম পুকণ্ষ ও 
নারী বাছাই করতে হবে । কেননা 'বেশি বুঝে ফেললে বউ কথ্া শোনে না", বউ 


১৪৪ নারী, পুরুহ ও সমাজ 


থাকবে কাদার মতো, যেমন খুশি তেমন যাতে বানানো যায়' * 
মানবে না_উল্টো মারও দিতে পারে!' ” একই বয়সী হন 

সুতরাং শারীরিক বা মেধার ক্ষেত্রে নারীর অধস্তনতা এভাবে নিশ্চিত রাখবার 
জন্য সমাজে একটা চেষ্টা বরাবর বলবৎ থাকে, তাতে শরিক থাকে পুরুষের 
পাশাপাশি সম্পর্কিত মেয়েরাও । সংশ্লিষ্ট মেয়েরাও এভাবেই স্বামীকে দেখতৈ 
অভ্যত্ত থাকে : স্বামী হতে হবে এমন যার চোখের দিকে তাকাতে ভয় হয়', "স্বামী 
হতে হবে এমন যে রক্ষা করতে ও পালন করতে জানে', "স্বামী হবে এমন যে 
শাসন করতে জানে", “স্বামী হবে এমন যার বুকে মাথা রেখে নিশ্চিত হওয়া চলে!' 
স্বামী হলো প্রভূ, আর স্ত্রী তার জন্য নিবেদিত একটি সন্তা । অবিকশিত, নির্ভরশীল, 
অপ্রাপ্তবয়স্ক । এটাই প্রতিষ্ঠিত এক ধরনের ভারসাম্য । এই ভারসাম্যই সমাজে 
দীর্ঘদিন বলবৎ ছিল । সংখ্যাগরিষ্ঠ মেয়েও এই কাঠামোর মধ্যেই নিজের সুখ-দুঃখ 
পরিমাপ করেছে । এই ভারসাম্য অস্বীকার করা বা এই কাঠামোর বাইরে থেকে 
নারীকে ভিন্ন একজন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি হিসেবে দেখার চেষ্টাও হয়েছে, কিন্তু তা 
প্রান্তিক অবস্থানেই থেকে গেছে । কিন্তু চিত্তার জগৎ, বাস্তব জগৎ থেকে কতটা 
এগুতে পারে? 

বর্তমানে বাস্তবতার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটছে তা পুরনো ভারসাম্য 
পরিবর্তনের তাগিদ তৈরি করছে ঠিকই, কিন্ত নতুন ভারসাম্য অর্থাৎ দম্পতি মানে 
দুজন পূর্ণ সাবালক ব্যক্তির বন্ধুত্পূর্ণ সম্পর্ক এই পর্যায়ে যাবার ক্ষেত্র এখনো 
পরিপক্ক হয়নি । ফলে বাড়ছে মানসিক চাপ ও সংঘাত । 

এক সময়ে নারী-পুরুষ দাম্পত্য সম্পর্ক স্থিতিশীল ছিল-_ পুরুষ প্রতু, নারী 
দাসী এই সম্পর্ক স্বীকার করবার মধ্য দিয়ে । আবার নারী-পুরুষের সম্ভাব্য 
আরেকটি স্থিতিশীল দাম্পত্য সম্পর্ক হচ্ছে পুরুষ ও নারী_দুজন ব্যক্তি, বিকশিত 
দুজন মানুষের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক । বর্তমানে এই দুয়ের মধ্যে অবস্থান করছি আমরা, 
সামাজিক মতাদর্শিক অবস্থা তৈরি হয়নি। সে জন্য পারিবারিক সম্পবে 
অস্থিতিশীলতা, উত্তেজনা, ভাঙনের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে । এই ভাঙন চূড়া 
বিচারে, সমষ্টিগত অর্থে, দুশ্চি্তার বিষয় নয় । কেননা এটি পুরনো, অধস্ত 
সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত ভারসাম্যে ভাঙনের ইঙ্গিত । নারী-পুরুষ সম্পর্ক ছাড়াও 
সমলিঙ্গ সম্পর্ক কিংবা নারী পুরুষ থেকে ভিন্ন, যারা হিজরা নামে পরিচিত, তাদের 
সম্পর্কণ্ এখন আগের মতো খুব আড়াল বিষয় নয়। বিয়েবহির্ভূত দাম্পত্য জীবনও 
এখন সীমিত পরিসরে বাড়ছে। 

ভাই-বোন কিংবা ছেলেমেয়ে, সহপাঠী বা সহকমীদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে 
পরিবর্তনের চাপ তৈরি হচ্ছে । বৈবাহিক কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াও হে 


বাংলাদেশে নারী : বর্তমান চালচিত্র ১৪৫ 


ছেলেমেয়ে বন্ধুত্ব হতে পারে এ ধারণা আমাদের সমাজে দুই দশক আগে 
একেবারেই গৃহীত ছিল না। এখনো যে গৃহীত হয়েছে তা বলা যাবে না। তৰে 
এখন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে অধিকসংব্যক মেয়ে আসছে, শিল্প-কারখানা, 
অফিস-আদালতে অধিকসংব্যক নারী যোগদান করছে, তার ফলে বন্ধুত্ব বা 
কর্মসম্পর্ক অনেক নারী-পুরুষের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে । এই সম্পর্কের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ আছে, বক্রোক্তি আছে, ভোগান্তি আছে, কিন্তু তারপরও এই স্বাস্থ্যকর 
সম্পর্ক ক্রমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে । 

ভাই-বোনের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বোনেরা এখন নিজেদের মেধা, ক্ষমতা, 
সাবালকত্বু, ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করছে । পরিবারের ভেতর নারী সদস্যরা 
এখন নিজেদের অধস্তন অবস্থান নিয়ে, অগোছালো বা অসংলগ্রভাবে হলেও প্রশ্ন 
উত্থাপন করছে । পরিবারের ভেতরে, শ্রেণী নির্বিশেষে, নারী-পুরুষ ঘ্বন্ধথ এখন 
আগের চেয়ে অগ্রসরমান | তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অশাস্তিপূর্ণ হচ্ছে এবং বেশিরভাগ 
ক্ষেত্রে নারীর পরাজয় তৈরি হচ্ছে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে । কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি 
পুরনো অধস্তনতার ভারসায্যের পরিবর্তনের তাগিদ নির্দেশ করে । 

নারীর বিরুদ্ধে ধর্ম, সংস্কৃতি ও এঁতিহ্যের ব্যবহার শুধু সমাজ, রাষ্ট্রে নয়, 
পরিবারের মধ্যেও জারি আছে । জন্মের পর থেকে পরিবারে খাদ্য, বন্ত্, শিক্ষা, 
চিকিতসা, চলাফেরা, বিনোদন ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ের বৈষমাও যুক্তিযুক্ত করা হয় এসব 
মূল্যবোধ দিয়েই । পরিবারের এই বৈষম্য সমাজ-রাষ্ট্র পর্যস্ত বিস্তৃত থাকে | রাষ্্রীয 
বরাদ্দ, নীতি ইত্যাদিতে তার প্রতিফলন দেখা যায় । এর বিরোধী জনমত এখন 
ক্রমে সংগঠিত হচ্ছে । 


পর্দা সম্পর্কিত বক্তব্য ও নারীর পর্দাবোধ 


সমাজে ধ্মীয় নেতাদের পক্ষ থেকে মেয়েদের 'অবরোধবাসিনী' রাখার পক্ষে যেসব 
নয়। 

পর্দা বলতে ধর্মীয় বয়ানে বোঝানো হয় মেয়েদের ঘরে থাকা, কিবো বাইরে 
গেলেও বোরখাবৃত থাকা । মেয়েদের এই পর্দার পক্ষে যুক্তি হিসেবে বলা হয় 
মেয়েরা পর্দানশীন না থাকলে পুরুষরা তার প্রতি শারীরিকভাবে আকৃষ্ট হবে এবং 
সমাজে যৌন ্বেচ্ছাচা্িতা তৈরি হবে । এটা না করবার জন্য মেয়েদের এমনভাবে 
থাকতে হবে যাতে তার শরীরের কোনো অংশ এমনকি চুলও দেখা না যায়, তার 
কণ্ঠও যাতে না শোনা যায় কেননা নারী কণ্ঠও পুরুষকে উত্তেজিত করতে পারে । 
তাছাড়া নারীকে 'অবরোধবাসিনী' রাখবার আরেকটি যুক্তি হলো নারীর পক্ষে খুব 
তাড়াতাড়ি 'বিপথে' পা বাড়ানো সম্ভব, তার 'যৌনশক্তি' বেশি, তাকে নিয়ুক্রিত না 


১৪৬ নানী, পুরু ও সমাজ 
রাখলে সমাজ রসাতলে যাবে৷ 

এ ধারণাগুলো যার মাথায় বসবাস করে তাকে যৌনকাতর অসুস্থ মানুষ ছাড়া 
আৰ কিন্তু বলা যায় না। কেননা এই বক্তব্যে ধরে নেয়া হয়েছে যে, যেয়েরা 'যৌন 
সম্পর্ক' স্থাপনের জন্য সবসময়ই অস্থির এবং যৌনবন্তর ছাড়া তাদের অন্য কোনো 
তুষিকা নেই। পুরুষদের সম্পর্কেও এখানে এই ধারণাই প্রকাশিত হয় যে, 
ফেয়েদের দেখলে তাদের যাথায় যৌনচিন্তা ছাড়া আর কিছু আসা সম্ভব নয় । এ 
যুক্তিতে পুরুষদের চোখে ঠুঁলি পরানো কিংবা 'দুর্বলচিত্ত' নারীর দৃষ্টি থেকে পুরুষকে 
সরিয়ে রাখার জন্য তার গায়েই বোরখা পরানোর প্রস্তাবও যুক্তিসঙ্গত হতো, সেটা 
অবশ্য কখনো আসে না । মেয়েদের যৌনবন্ত হিসেবে বিবেচনার ও যৌনকাতর 
থাকার সম্ভাবনা যেসব ধর্মীয় নেতার তারা বেশিরভাগ সময় নারীর যৌনতাবিষয়ক 
ৰক্তবা রাখেন । বর্তযানে নারীর শরীরের বিপদ এবং স্বর্গের উর্বশী বা বেহেশতের 
হুপরীদের শরীরের সৌন্দর্যই তাদের অনেকের বয়ানের নিয়মিত বিষয়বস্তর | 

আবু নারীর যৌনশক্তি বেশি হলে তা তারই একাধিক বিয়ে বৈধ থাকার কথা, 
যৌনশক্তি কম থাকা সত্ত্বেও কেন পুরুষেরই একাধিক বিয়ে বৈধ তারও কোনো 
ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। 

এসব ধ্যান-ধারণা আমাদের সমাজে এখনো বাতিল হয়নি বটে, তবে এর 
গ্রহণযোগ্যতা আগের মতো একই রকম নেই । সমাজে পর্দার ব্যবহার বা পর্দা 
সম্পর্কিত ধারণার যধ্যেও অনেক নড়াচড়া হয়েছে, যদিও এই সম্পর্কিত ধারণার 
ঘর্মবন্ত প্রবলভাবেই বিরাজ করছে । 

গ্রাম এবং শহরে, বিভ্তবান ও নিম্নবিত্ত, গৃহবধূ ও কর্মজীবী এই বিভিন্ন স্তরের 
নারীর ধ্যে পর্দা সম্পর্কিত চর্চা ৰা ধারণা এক নয় । পর্দা বলতে সকলে বোরধার 
ব্যবহার বোঝেন না । তাছাড়া বোরখার ব্যবহার না করা মানেই যে একজন নারী 
নিজ্জেকে অধন্তন ভাবছেন না, তাও নয়। স্থল্পবসনা কিংবা নিজের দেহকে 
বাণিজ্যিকতাবে ব্যবহারে অভ্যস্ত অনেক নারীও যে নিজেকে 'দুর্বল', 'পুরুষের কাছে 
সমর্শিত হওয়াতেই জীবনের সার্থকতা", দৈহিক সৌন্দর্যই নারী জীবনের আসল 
সার্থকতা" ইত্যাদি ধারণায় দৃঢ়ভাবে আটকে থাকেন তা এমনকি গ্র্যামার জগতের 
নেতৃস্থানীয় দেশী-বিদেশী লারীর কথা শুনলে না বোঝার কোনো কারণ নেই । 

পর্দাচর্চা ভা বোরখার মাধ্যমে হোক কিংবা চাদরের মাধ্যমে হোক তার চর্চা খুব 
সঙ্ষভকাসশেই শ্রর্জীবী পরিবারগুলোতে কম দেখা যায় । তাদের পক্ষে শরীর ঢেকে 
রাখা কিবো নিজেকে পুরুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখা বাস্তব কারণেই সম্ভব নর | নিজে 
বা পরিবারকে টিকিয়ে রাখবার জন্য তাকে ঘরের বাইরে বেরুতে হয়? যথেষ্ঠ 
আচ্ছাদন গায়ে রাখার সামর্গা তাদের অনেকেরই নেই । তাছাড়া যেসব পরিবার রাতে 
রাস্তার জয়ে থাকতে বাধা হন তাদের মেয়েদের পক্ষে পর্দার চিন্তা নির্মম অবাভব 


বালোছেশে নারী : বর্তমান চালডিআ ১৪৭ 


শহব্রে তো কটেই গ্রামেও শ্রমজীবী পরিবারের মেয়েদের আগের তুলনায় এখন 
বেশি সংখ্যায় ঘরের বাইরে বেরুতে দেখা যায় । বিভিন্ন বাড়িতে কাজের বাইরেও 
তারা এখন ক্ষেতে কাজ, বাজার, দোকান, ধানকল, যাটিকাটা ইত্যাদিতে কাজ 
করছেন । এসব ক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে তারা পর্দা বিশ্বাস হিসেবে মাথায় হয়তো 
কাপড় দিচ্ছেন, কিন্ত সবসময় বিধিমতো শরীর ঢাকা সম্ভব হচ্ছে না। এই শ্রয্জীবী 
মেয়েরা যে পর্দাকে গুরুত্ৃহীন ভাবছেন তা নয়, কিন্তু তাদের কাছে পর্দার অর্থ ভিন । 
“চোখের পর্দা', “মনের পর্দা' বলে কিছু কথা এদের মুখেই শোনা যায় বেশি এবং 
এর মাধ্যমে তারা শরীর ঢাকার চেয়ে “মানসিক সতভার' ওপরই বেশি গুরুত্ব দেন। 

গ্রামাঞ্চলে সাধারণভাবে গ্রাম ব! পাড়া ধরে যে বৃহত্তর পরিবার ধরনের সমাজ 
এখনো টিকে আছে তাতে যারা কাপড়ের পর্দার অনুসারী তারাও গ্রামের মধ্যে 
পরিচিতদের যধ্যে সহজভাবেই চলাফেরা করেন । কেননা এই পরিচিত পুরুষেরা 
তাদের কাছে পরপুরুষ নন কিংবা এমন পুরুষ নন যাদের থেকে আড়াল থ্রাকার 
কোনো কারণ আছে । 

গ্রাম-শহর দু'ক্ষেত্রেই সচ্ছলতার সঙ্গে পোশাকের ধরনের পরিবর্তনের একটা 
যোগ নেখা যায় । শ্রমজীবী পরিবারে কিছুটা সচ্ছলতা আসার পর মেয়েদের ঘরে 
ফিরিয়ে আনার একটা প্রবণতা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় । পরিবারের মর্যাদা বৃদ্ধির 
সঙ্গে নারীকে ঘরে ফিরিয়ে আনা বা তার পোশাকে পরিবর্তন কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
“নারীই পরিবারের সম্ঘালের প্রতীক' এই ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত । প্রথম ন্যুনতম 
কাপড় যোগ হয় : শাড়ির সঙ্গে ব্রাউজ, পেটিকোট এবং তারপর ইদানীংকালে যোগ 
হয় চাদর । বাইরে গেলেও চাদরের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে পত্রিবারের মর্যাদা বা 
সচ্ছলতার প্রতীক হিসেবে দেখা হয় । গ্রাম, শহর দু'ক্ষেত্রেই কোন লা কোন রকম 
পর্দাচর্চা সে কারণে সচ্ছল পন্রিবারে বেশি দেখা যায় । এটা শুধু সচ্ছলতার কারণে 
নয়, সচ্ছলতা পরিবারের মর্যাদার যে চাহিদা তৈরি করে, ভা প্রণের জন্যও | 


বাধা দু'দিক থেকে 


পর্যায়ে প্রতিরোধ আছে দু'দিক থেকে । এগুলো হলো. প্রথমত পুরুষ সদস্যাদের 
দিক থেকে, দ্বিতীয়ত অনেক নারীর নিজের অধন্তনতা প্রেষ ঘেকে । 

পরিবারে নারীর অধস্তন অবস্থান, দুর্বলতর হিসেবে লারীর দেখা, নাবী নির্দিষ্ট 
কাজের মধ্যে তাকে আটকে রাখায় সরাসরি যারা উপকৃত হয় তালা পূরুষ : শিশ্তা, 
স্বামী, ভাই, পুত্র প্রভৃতি । সুতরাং ঘে কোনো মেয়ে একটু লল়্াচড়া করে উঠলে ভা 
নির্দিষ্ট সীমার বাইরে পা বাড়াতে গেলে ঘাদের কর্তৃত্ব ও সূবিধায় টান পড়ে ভায়া 
এই পুরুষ সদস্যরা 1 সে জন্য নারীর আত্মোপলন্ির বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ 


১৪৮ নারী, পুরুষ ও সমাজ 


এদের মধো থেকেই আসে | এরা অবস্থা বুঝে সামাজিক যতাদর্শিক অস্ত্র ব্যবহার 
করে । প্রথমে মেয়েদের মেয়ে হিসেবে কী করা উচিত ইত্যাদি নীতিশাসন, তারপর 
সযাজ-সংস্কৃতি-এতিহ্য সম্পর্কে বক্তবা, এগুলোতেও কাজ না হলে ধর্ম । এসব 
জায়গায় এসে “আধুনিক' পুরুষ ও ধর্মান্ধ পুরুষ অনেক সময় একাকার হয়ে যায় । 
2 “বিপ্রবী' পুরুষের মধ্যে থেকেও বেরিয়ে আসে পুরুষতান্ত্রিক 
। 

এভাবে পুরুষের শৃঙ্খলে বাধা পড়ে যে নারী, শিক্ষা-ডিগ্রিলাভ কর্মজীবন কিছুই 
তাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষের স্বীকৃতি দিতে পারে না । 'পড়াশোনা যতই করুক এদের আর 
বুদ্ধি কী', কাজকর্ম যাই করুক মেয়ে মেয়েই', এই ধারণা বর্ষিত হয় এই শ্ঙ্খলিত 
নারীর উদ্দেশোই । এই নারী থেকেই আবার আসে দ্বিতীয় ধরনের প্রতিরোধ । 
বিরুদ্ধে । নিজেকে দাড় করিয়ে রাখায় নারীর ব্যর্থতা কিংবা পরাধীনতার মধ্যে যে 
এক প্রকার কদর্য জানন্দ আছে তার মাদকতায় অনেক নারীর ডুবে থাকার নেশা 
থেকেই এই প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়। পুরুষের অধস্তন হয়ে থাকায় অভ্যস্ত নারীকে 
গৃহপালিত পশুর মতোই স্বাধীনভাবে চিস্তা করতে হয় না, খাওয়া-পরা বর্তমান 
ভবিষ্যৎ বাইরের জগতের ঝড়ঝাপটা সবকিছুর জন্য এই নারী পুরুষের ওপর 
নির্ভরশীল । পুরুষ যদি তা যোগান দিতে পারে তাহলে তার মধ্যে ডুবে থাকতে 
অনেক মধ্য-উচ্চবিত্ত পরিবারের নারীই পছন্দ করে । এই নারী স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে 
নিজেকে উন্নীত ভাবে, স্বামীর পয়সা, মর্ধাদা নিয়ে গর্বিত থাকে, এর বদলে স্বামীকে 
শরীর-ভালোবাসা-সম্তান দিয়ে কৃতার্থ থাকে | তাদের সবসময়ের মনোযোগ থাকে 
স্বাধীকে আগলে রাখা, কেননা এই মহার্থ্য-সম্বল গেলে তাদের আর কিছুই থাকে 
না। 

ব্যক্তি হিসেবে মেরুদণ্ড নিয়ে দাড়াতে গেলে ঝুঁকি নিতে হয় । নিজের পরিচয়ে 
পরিচিত হতে গেলে তার জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হয় । এসবের প্রতি ভীতি, 
আত্তপ্রত্যয়ের অভাব এবনো বাংলাদেশের শিক্ষিত মেয়েদের বড় অংশকে দখল 
করে রেখেছে । সে জন্য তাদের স্বামীই ভরসা-_যে যুক্তিগুলো তাদের পদানত 
রাখে সেগুলো তারা নিজেরাই পুনরুতৎপাদন করতে থাকে । অন্য স্বাধীনচেতা, 
সংগ্রামী নারীকে তাচিছুল্য, বিদ্রপ, বিরোধিতা করে নিজের অবস্থানকে যুক্তিযুক্ত 
করবার চেষ্টা তাই ভাদের প্রতিনিয়ত চর্চা । 


ধর্ষের বাবহার, ধর্মে নারীর অধিকার : বিবিধ রূপ 


নারীকে অধন্তন রাখার ও তাকে নিয়ন্ত্রশ করবার মতাদর্শিক অস্ত্রের যধ্যে মোক্ষম 
হচ্ছে ধর্ষ | সমগ্র বিশ্বে এখন যতগুলো ধর্ম প্রচলিত আছে সেগুলোর মধ্যে অন্য 


বাংলাদেশে নারী : বর্তমান চাঙ্গচিত্র ১৪ 


অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পার্থকা থাকলেও, নারী যে পুরুষের অধন্তন এবং পুরুষের 
কর্তৃত্বাধীন থাকা নারীর জন্য, সমাজের জন্য মঙ্গলজনক, কাম্য এবং অবশ্য 
করণীয়-_-এই বক্তবোর ব্যাপারে মৌলিক কোনো তফাৎ নেই । দৃষ্টিভঙ্গির এই 
মৌলিক এক্যের ধারাবাহিকতার কারণে বিভিন্ন কালে ও দেশে শাসকশ্রেণী নারীকে 
শৃঙ্খলিত রাখার ক্ষেত্রে ধর্মকে ব্যবহার করে সবচেয়ে বেশি স্বস্তি লাভ করেছে। 
কেননা আইন, বিধি, বিধান ইত্যাদির বিরুদ্ধে যানুষ বিদ্রোহ করতে পারে কিন্তু 
যখনই সেগুলোর সঙ্গে ধর্মের নাম, সষ্টার নাম জড়ানো হয় তখনই প্রতিরোধ দুর্বল 
হয়ে যায় । 

ধর্মের এই ভূমিকার অর্থ আবার এটি নয় যে, নিছক ধর্মের বিধানগুলোর 
কারণেই সমাজে নারী শৃঙ্খলিত হয় । প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, সমাজ, সমাজের 
শাসকশ্রেণী নিজেদের প্রয়োজন-বিকাশের মাত্রা অনুযায়ী ধর্মকে গ্রহণ ও ব্যবহার 
করে । সে জন্য একই ধর্মের ব্যাখ্যা, কাল, দেশ এমনকি বাক্তি তেদেও ভিন্ন হয় । 
একক স্রষ্টার কথা থাকলেও ধর্মীয় বিধি-বিধানের ব্যাখ্যার মধ্যে হাজার রকম ধরুন 
দেখা যায়। 

যে সমাজে সামাজিক শক্তি ও অর্থনৈতিক বিকাশের স্তর তুলনামূলকভাবে নী 
সেখানে শাসকশ্রেণীর পক্ষে ধর্মকে অধিকতর কঠোর ও নির্যমভাবে বাবহারের 
সুযোগ বেশি এবং এই ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা তৈরি হয় 
তার প্রধান শিকার হয় নারী । 

আমরা এর আগের আলোচনায় দেখেছি, ধর্ষের নামে এক সময় ইউরোপে 
চার্টগুলোর নেতৃত্বে লা লাখ মেয়েকে ভাইনি নাম দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে ৷ সে 
নময় এর বিরোধিতা করা মানে ছিল ধর্ম বা ঈশ্বরের বিরোধিতা | এখন এসব দেশে 
অর্থনৈতিক-নামাজিক বিকাশের মধা দিয়ে চার্চের ক্ষমতা সংকুচিত হয়েছে । এখন 
গর্ভপাত নিষিদ্ধ রাখার পক্ষে রায় দেয়ার মধ্য দিয়েই চার্চের ক্ষমতা ব্যবহার হচ্ছে । 
এক সময় ভারতে লাখ লাখ মেয়েকে "স্বর্গে যাবার জন্য সতীদাহ নামে পুড়িয়ে 
মারা হতো-_-তার বিরোধিতা যানেই ছিল ভগবানের বিধানের বিরোধিতা | এখন 
তার আর সেই শক্তি নেই, কিন্তু সমাজের সামগ্রিক নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার মধো 
ধর্মের নামে শৃত্ঘল ভারতে প্রবলভাবেই আছে -_বর্ণপ্রথার মতো বীভৎস ব্যবস্থাও 
হিন্দু সমাজে ধর্মের নামেই চালু আছে । 

মুসলিম সমাজে এক সময় নারীর শিক্ষা্হণ, ঘরের বাইরে পা দেয়া সবকিছুই 
হিল ইসলামবিরোধী | ক্রমাহুয়ে তা কিছুটা শিথিল হয়েছে কিন্ত মুসলিমপ্রধান 
দেশগুলোর অধিকাংশে এখনো সযাজ-অর্থনীতি-রাজনীতিতে পুরনো ব্যবস্থাবলি 
শক্তিশালী । কোন কোন দেশে মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দেয়া নির্যষ যৌনাঙ্গ 


১৫৩ নাবী, পূরুষ ও সমাজ 


ছেদকেও ধর্মের মায়ে বৈধ করা হয় । যৌনাঙ্গ ছেদ কিশোরী বয়সেই নারীর জন্য 
ভয়ংকর অভিজ্ঞতা | আজীবন তার জন্য এটা এক অভিশাপও হয়ে যেতে পারে । 
কিন্তু প্রথা বা ধর্মের দাষে আফ্রিকার কয়েকটি দেশে এটি এখনো ব্যাপকভাবেই চালু 
আছে । তবে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধও তৈরি হচ্ছে । 

যধ্যপ্রাচোর অনেক মুসলিম দেশে নারীর ভোটাধিকার এখনো ইসলামবিরোধী 
হিসেবে বিষেচনা করা হয় । তবে ক্রমেই সেসব দেশে ভোটাধিকারের পক্ষে জনমত 
তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশসহ অনেক মুসলিমপ্রধান দেশে নারীর 
ভোটাধিকার হরণের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা এখন আর সম্ভব নয় । বাংলাদেশে 
জবার বৈধয্যমূলক উত্তরাধিকার আইন বা বহুবিবাহ আইনের বিরোধিতা করলেই 
ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী শক্তিসমূহ যুরতাদ বা কাফের অভিহিত করতে উদ্যত হয় । কিন্ত, 
১৯৫৭ সালে তিউনিসিয়ায়, ১৯৫৮ সালে মরকোয়, ১৯৭৫ সালে ইন্দোনেশিয়ায় 
বন্ুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে । এছাড়া ইরাক ও তুরস্কে বহুবিবাহ কঠিন করা 
হয়েছে । প্রায়ই ধর্ম এভাবে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতায় । 


ইসলামে নারীর অধিকার 


ইসলাষে নারীর অধিকার সম্পর্কে বাংলাদেশের সমাজে ইদানীং অনেক আলোচনা 
শোনা যাচ্ছে । শিরোনাম এক হলেও এ বিষয়ক আলোচনায় অবস্থানও দৃষ্টিভঙ্গির 
মধ্যে পার্থক্য আছে অনেক | "ইসলামে নারীর অধিকার আছে' বলে যারা দাবি 
করেন তাদের বক্তব্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় । 

প্রথয ধারাটির যধ্যে আছে সমাজের ধর্মীয়ি নেতাদের মূলধারা-_-যারা মনে 
করেন মেয়েদের পর্দার মধ্যে থাকা, ঘরের যধ্যে থাকা, স্বামীর কাছে পূর্ণ সমর্পিত 
খাকা, ভাইদের তুলনায় সম্পত্তির অর্ধেক উত্তরাধিকার পাওয়া, নিজের ভিন্ন পরিচয় 
কা মতকে দমন করা, নিজেকে দুর্বল, নিকৃষ্ট, নির্ভরশীল বিবেচনা করা ইত্যাদির 
মধ্য দিয়েই নারীর মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত হয় । 

ঘি্তীয় ধারাটির মধ্যে আছেন সমাজের মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রধান অংশ যারা 
হলে করেন ইসলামে নারীর অধিকার যথেষ্ট আছে তবে ধর্মীয় নেতারা ধর্য নিয়ে 
বাড়াবাড়ি করেন । যেয়েদের ঘরের বাইরে যাওয়া, “স্বাধীন" অবস্থান, পেশা গ্রহণ 
তারা অনুযোসন করেন, কিন্তু মেয়েদের অধস্তন অবস্থানকে তারা প্রয়োজনীয় ও 
নারীর অধিকার-মর্ধাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করেন । 

তৃতীয় ধারাটি বাংলাদেশে সেভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য লয় । এই ধারাটিতে প্রধানত 
আছেন যুসলিয় নারীবাদী হিসেবে পরিচিত তাত্ত্িকেরা । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
মেধাবী কাজের স্বাক্ষর রেখেছেন মরক্কোর শিক্ষক ফাতিমা মারনিসি | তার মূল 
ব্ষ্ষবা হচ্ছে যে, পশ্চিমা বিশ্বে নারীবাদী আলোচনায় মুসলিম নারী ও ইসলামে 


বাংলাদেশে নারী : বর্তমান চাচির ১৫১ 


নারীর অধিকার সম্পর্কে যে ব্যাখা। দেয়া হয় তা পক্ষপাতদুষ্ট ৷ তার মতে, ইসলামে 
বিশেষত হযরত মুহাম্মদ নারী সম্পর্কিত ঘে উদারনৈতিক ধ্যান-ধারণা পোষণ 
করতেন তা পরে বিকৃত হয়েছে। তার মতে, হঘরত মুহাম্মদ হচ্ছেন একজন 
প্রেমিক পুরুষের প্রতিকৃতি, যার বুদ্ধিবৃত্তিক অংশীদার হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন 
করেছেন তার স্ত্রী বিবি খাদিজা, উম্মে সালমা ও আয়েশা | ফাতিষার মতে, পর্দা, 
নারীর আপেক্ষিক দুর্বলতা, স্বামীর কাছে বাক্তিতৃহীন আত্মসমর্পণের যেসব যুক্তি 
কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে দেয়া হয় তা ভ্রান্ত । ফাতিমা তার যুক্তির সপক্ষে 
কুরুজানের “আয়াত নাজিল'-এর সময়কার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করেছেন 
এবং বলেছেন প্রতিটি আয়াতই নির্দিষ্ট পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এসেছে । এগুলোকে 
আক্ষরিকভাবে নেয়াটা ঠিক নয় । হাদিস প্রসঙ্গে তিনি বহু গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে 
অনেক হাদিসকে তুল বলে আখ্যায়িত করেছেন । তিনি অনেক তথ্য-প্রমাণ ও 
বিশ্রেষণের মাধামে দেখিয়েছেন যে, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ও বিদ্বেষমূলক যেসব 
হাদিস দেখা যায় তার বড় অংশের উৎস হচ্ছেন আবু হোরায়রা যিনি ভুল হাদিস 
বলার কারণে হযরত উমর ও হযরত আয়েশা কর্তৃক তিরস্কৃতও হয়েছিলেন 
[ফাতিমা, ১৯৯৪, ৬২-৭৫] অন্যান্য নারীবিষেষী হাদিস হয় বিকৃতভাবে উপস্থাপিত 
হয়েছে কিংবা পুরোটাই বানানো হয়েছে শাসকদের প্রয়োজনে । বিভিন্ন সুলন্তান, 
বাদশাহ, উমরাহ নিজেদের প্রয়োজনে ভুল হাদিসকে অনুমোদন দিয়েছেন । [এঁ, 
৪৫-৪৭] 

উপমহাদেশে কোরআন ও হাদিসের নারীবাদী ব্যাখ্যা আনার চেষ্টা করেছেন 
আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার [আসগর, ১৯৯২] | আসগরের মতে, “ইসলাম প্রবর্তনের 
প্রথম শতাব্দীতে যেসব ধর্মতান্তিক ও বিচারক পরবর্তীকালে উচ্চমর্যাদা লাত 
করেছেন এবং যাদের মতামত নির্থিধায় গ্রহণ করা হয় তারাও সামাজিক প্রভাবেরই 
অধীনস্থ ছিলেন ।' [এঁ, ৩] 

এই ব্যাখ্যায় মওলানা আবৃল কালাম আজাদের বক্তব্যও তিনি স্মরণ 
করেছেন । যেখানে মওলানা আজাদ বলেছেন, প্রতিটি যুগের একটি বৃদ্ধিবৃত্তিক 
স্তর থাকে, শিল্প ও বিজ্ঞানের মতো কোরআনের ব্যাখ্যাও সেই বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর হারা 
প্রভাবিত হয়। 

আসগর মনে করেন, কোরআনে নারী-পুরুষের মধ বৈষম্য করা হয়নি । তার 
মতে, দক্ষিণ ইয়েমেনে রানীর সাফল্যের প্রশংসা. আয়েশার যুদ্ধে নেতৃত্ব ইত্যাদির 
মধ্য দিয়ে ইসলামে নারী নেতৃত্ব গ্রহণ করা হয়েছে । হযরত উমর যে প্রধান বাজার 
পরিদর্শক হিসেবে একজন নারীকে নিযুক্ত করেছিলেন সেটাও এ প্রসঙ্গে তিনি 
উল্লেখ করেন । তিনি জারো বলেন, নবীর নারী সঙ্গীরাও রাজনীতি থেকে শুরু করে 
কাব্য, ধর্য সর্বত্র অংশ নিয়েছেন |এঁ, পৃ. ৭০-৮৩|। 


১৫২ বানী, পুরুষ ও সদাজ 

বাংলাঙ্গেশে নারীয় অধিকার, ক্ষমতা, ভূমিকা ও অবস্থান সম্পর্কে ধর্মের নামে 
যেসব বক্তব্য গ্ররিত আছে সেগুলো নারীর পক্ষে এক পা অগ্রসর হবার ক্ষেত্রেও 
কঠিন বাধাববরূপ । বন্ত্রত সাজে বিদ্যমান নারীবিষবেধী ও নারী-বৈষয্যমূলক যতো 
চিন্তা, ধ্যান-ধারণা আছে তার সবকিছুই ধর্মের নামেই উপস্থাপন ও বৈধ করা হয় । 
ধর্মীয় নেতাদের প্রধান অংশই এ ক্ষেত্রে চরম রক্ষণশীল ও নারীবিষ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গির 
প্রতিনিধিত্ব করেন । ফাতিমা বা আসগর এদেশে বক্তব্য রাখলে যে তাদের ফাসি 
লাবি করা হতো. এটি নিঃসন্দেহে বলা চলে । 

এ প্রসঙ্গে জামরা “মুসলিম সমাজে নারী" শীর্ষক এক গবেষণা প্রকল্পের 
বাংলাদেশ অংশে যে গবেষণা পরিচালনা করা হয় তা তার প্রাপ্ত ফলাফল সংক্ষেপে 
ভুলে ধরতে পারি | বলাবাহুল্য, এই গবেষণায় যা পাওয়া গেছে তা আমরা 
প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় পাই । 

গবেষণায় বিভিন্ন ধর্মীয় নেতার কাছ থেকে নারী সম্পর্কিত ধর্মীয় বিধান জানতে 
চাওয়া হয়েছিল । তার উত্তরে যা পাওয়া গেছে ভার কিছু কিছু অংশ নিমরূপ : 

"নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও নারী নেতৃত্ব সম্পর্কে ধর্মীয় নেতারা এক 
ৰাক্যে বলেছেন, আলাহ নারী নেতৃত্ব অনুমোদন করেন না । নারীরা প্রাকৃতিক দিক 
থেকেই দুর্বল এবং অসম্পূর্ণ | সাক্ষী আইনে তাই বলা হয়েছে, এক পুরুষ সমান 
দুই নারী । একজন মাদ্রাসার শিক্ষক বলেছেন, নেতৃত্ব দেয়া, মাঠে-ময়দানে কাজ 
করা, এসবে নারী পুরুষের সমান অধিকার নেই | মেয়েরা পর্দার নিচে থাকবে । 
তার কন্ঠস্বর পুরুষের কানে হাওয়া ঠিক নয় । আর একজন ধর্মীয় নেতা বলেছেন, 
কুরত্রানেই আছে নারীর উপর পুরুষ কর্তৃত্ব করবে । কর্তৃত্ব এবং আধিপত্য ধর্মমতে 
জবশ্যই পুরুষের ৷ জামাতের সমর্থক একজন মহিলা বলেছেন, ধর্মীয় মতে, 
মেয়েদের নেতৃত্ব 'হারাম' ।' |সুলতানা, ১৯৯৫, ৫৭] 

নির্যাতিত হবার ক্ষেত্রে নারীর নিজের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কেও জানা যাচ্ছে : 
“স্থাফীর প্রহার থেকে শুরু করে ধর্ষণ ইত্যাদি সবরকম নির্যাতনের কারণ হিসেবে 
(এসব) উত্তরদাতা নারীর অবাধ্যতাকে দায়ী করেন | তাদের মতে, ধর্মীয় ও 
সামাজিক রীতিনীতি না মেনে, নিজেকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে মেয়েরা যে 
মাঠে-ময়দালে নিজেদের প্রকাশ করে বেড়াচ্ছে, ভার ফলে ধর্মীয় ও সামাজিক 
মূল্যবোধকে অবমাননা করা হচ্ছে এবং তার ফলে তাদের প্রতি নির্যাতন হচ্ছে । 
থাকতে হবে এবং এমনভাবে চলতে হবে যেন পুরুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট না হয়। 
আকর্ষণ ছারিয়ে ফেলেছে. তাকে সহজলভ্য মনে করছে । অপরদিকে তারাই 


বাংলাদেশে নারী : বর্তষান চালচিত্র ১৫৩ 


হয় এবং নানা দুর্ঘটনা ঘটে । ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, হত্যা ইত্যাদি তাদের ভাষায়, 
দুর্ঘটনা;... (অথচ) আমাদের গবেষণা থেকে স্পষ্ট বেরিয়ে এসেছে যে, অধিকাংশ 
নারী নির্যাতিত হন গৃহাভ্যস্তরে, পরিবারের অন্যান্য, মূলত পুরুষ সদস্য হারা । যারা 
ধর্ষিত হন তারা প্রধানত সমাজের নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়ে, কাজের সন্ধানে অথবা অন্য 
কোন কাজে বেরিয়ে যারা আক্রান্ত হয়েছেন । অনেক সময় ঘর থেকে অপহরপ 
করেও অনেককে ধর্ষণ করা হয়েছে 1... [এ ৭১-৭২] 

“নারীর যৌনতা সংক্রান্ত প্রশ্নে একটি বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত যে, নারীর 
যৌনতাব্র সার্থকতা হচ্ছে পুরুষের সন্তান উৎপাদনে এবং যৌনসেবা প্রদানে । এবং 
অবশ্যই তা পুরুষের যৌনাধিকারের তুলনায় সীমিত থাকবে । এখানে সবচেয়ে 
বেশি জোরের সঙ্গে বক্তব্য রেখেছেন মসজিদের ইমাম, মক্তবের শিক্ষক এবং 
জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে যুক্ত উত্তরদাতারা । তাদের মতে, পুরুষকে তৃপ্ত করা 
নারীর যৌলিক কর্তব্যগুলোর মধ্যে একটি । তারা কয়েকজন এমনো বলেছেন যে, 
উটের পৃষ্ঠ পেকেও যদি স্বামী স্ত্রীকে সহবাসের জন্য আহ্বান জানান, তাকে 
আসতে হবে ।' এর পরে স্বামী যদি স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচহাকে বিবেচনা করেন, সেটা 
স্বামীর বাক্তিগত বদানাতা |...নারীদের এখানে ভিন্নমত আছে । তাদের মতে, 
অনেক সময়েই যৌন সহবাস অত্যাচারের পর্যায়ে নেমে আসে । কিন্ত এটা যেহেতু 
স্বামীর ধর্মীয় অধিকার এর প্রতিবাদ করা সম্ভব হয় না।' [&, ৭৮] 

মোহরানা সম্পর্কিত বক্তব্য থেকেও একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায় : 'একটি 
বিদ্যালয়ের একজন ধমীয়ি শিক্ষকের ভাষায়, “মোহরানা পরিশোধ না করা হলে স্ত্রী 
স্বামীর জন্য বৈধ বা হালাল হয় না। কেউ একটা নতুন জিনিস কিনলে তার দাষ 
তো অবশাই দিতে হয়, দেনমোহর সে জন্যই দেয়ার নিয়ম হয়েছে ।' আহলে 
হাদিস আন্দোলনের নেতা এবং মসজিদ ও মাদ্রাসা কমিটির সভাপতি বলেন, 
'দেনমোহর ছাড়া বিয়ে হয় না । কারণ, এটা হচ্ছে ইজ্জতের বিনিময়ে দেয় । পুরুষ 
নারীর ইজ্জত বা গতর ক্রয় করে নিচ্ছে বলেই এটা দিতে হয় ।” একজন ইমামের 
মত্তব্য, মেয়েলোকের লজ্জাস্থানের দাম হলো মোহরানা, এটা মাফ নেবার কোন 
নিয়ম নেই । কেউ যদি একটা জিনিস কেনেন টাকা দিয়ে, সেটার জন্য মাফ 
চাইবেন কেন। দোকানদার কি দাম ছাড়া কোন জিনিস দেয়? বিয়ে হচ্ছে 
কেনাবেচার ঘতো” ।' [এ, ৩৭-৩৮] 

'ক্রয়যোগ্য দ্রব্য' নারীর জন্য বিভিন্ন উপযাও ধর্মীয় নেতারা ব্যবহার করে 
থাকেন । যেমন কলা, মিষ্টি । 'ছোলানো কলা যেমন খাওয়ার উপযুক্ত নয়, তেষনি 
বেপর্দা নারীও ব্যবহার উপযোগী নয়' ইত্যাদি ধরনের বাক্য-হাস্যরস, ধর্ষের 
নামেই ধর্মীয় মাহফিলেই প্রচারিত হয় । 

গবেষণা প্রতিবেদনে ধর্মীয় নেতাদের বক্তব্যের উদ্ভৃতি দিয়ে আরো বলা হচ্ছে, 


১৫৪ মাবী, পুরুহ ও সহান্ 
তাদেয মতে, নারী-পুরুষ একব্রিত হলেই বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা আছে । তাই নারী 
যদি দেহারেত শিক্ষা প্রহশ করতেই চায়, কর্ষজীবনে প্রবেশ করতেই চায়, তবে তা 
যেন তারা করে পৃথক ক্ষেত্রে । সুপারিশ হলো বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, 
অফিস, আদালত, হাসপাতাল, ফার্ষোসি সবই মেয়েদের জন্য পৃথক হওয়া উচিত ।' 
[এ ৬৪] 

নারী সম্পর্কিত এই ধরনের ধর্মীয় ব্যাখ্যায় যে সকল ধর্মবিশ্বাসী একমত তা 
নয় ৷ জাগেই বলেছি সমাজ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় বিধি-বিধান ও নিয়ন্ত্রণের 
শক্তি যেমন কষে আসতে থাকে তেমনি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সমাজে একই ধর্ষের 
বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থিত হয়। বাস্তব পরিস্থিতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ, মানুষের 
সামাজিক সক্রিয়তা ইত্যাদির প্রতি সাড়া দিয়ে ধর্মের উদারনৈতিক এমনকি বিপ্ুবী 
ব্যাখ্যা তৈরি হয় । বিপরীত দিকে, অন্য একটি অংশ বারবার সামাজিক বিকাশকে 
সাহাজিক-রাজনৈতিক শক্তির পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে এবং তারা ধর্মের কঠোর ও 
রক্ষণশীল ব্যাখ্যার প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করে । এই রক্ষণশীল ব্যাখ্যা শিক্ষা, 
বিশক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে এবং সর্বোপরি নারীর বিরুদ্ধে কঠোর আক্রমণাত্মক 
হিকা গ্রহণ করে । কেননা, সমাজ অর্থনীতি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে নারীর 
অবস্থানেও পরিবর্তন সূচিত হবার সন্তাবনা তৈরি হয়, সে পরিবর্তন সযাজ বিকাশের 
অন্যান্য উপাদানকে আবার প্রভাবিতও করে । সে জন্য নারী বিষয়ে রক্ষণশীল 
যতধারার লোকজনদের বক্তব্য সবসময়ই সরব থাকে । 

আমরা তাই ধর্মীয় পেশাজীবীসহ একটি বড় অংশের বক্তব্যে, ওয়াজে, 
ভাষলে, খুতবায় প্রকট নারীবিছেষ, নারীদেহ-যৌনতা বিষয়ে রুচিহীন ইঙ্গিত এবং 
নারীকে শ্রঙ্থলিত রাখায় “জাল্াহ রসুল ও কোরআনের' অজুহাত শুনি । এই 
অন্ভুহাতগুলোর ধরনের কিছু অংশই আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি । 

সমাজের মূলধারার ধর্মীয় নেতাদের এসব বক্তব্য ও সুপারিশ বাংলাদেশের 
মানুষ পুরোপুরি গ্রহণ করেননি । গ্রহণ করলে বাংলাদেশে এবনো মেয়েরা বস্তাবন্দি 
হয়ে থাকতো, বড়জোর যাদের বলা যেতো সবাক জীব-দাসী । কিন্তু পুরোপুরি এহণ 
না করলেও এসব ধ্যান-ধারণা পুরোপুরি বাতিল বা প্রত্যাখ্যান করার মতো 
পরিপন্ততাও সমাজে তৈরি হয়নি । বাস্তব পরিস্থিতির চাপে অনুশাসন পুরোপুরি না 
আানললেও (যেমন : মেয়েদের ঘরে থাকা উচিত, শিক্ষা-কাজ ইত্যাদির মধ্যে যাওয়া 
ঠিক নয় ইত্যাদি) এসব ধ্যান-ধারণার অনেকবানিই সমাজ এখনো গ্রহণ করে। 
নায়ী পুকুহের কুল্নায় নিকৃষ্ট, নারীর ওপর নির্যাতন-ধর্ষণ-খুন ইত্যাদির জন্য নারীই 
দায়ী, নারী নেতৃত্ব ঠিক নর, পুরুষের (পিতা, স্বামী, ভাই, পুত্র) সন্তষ্টি বিধানই 


বাংলাসেশে নারী : বর্ডর্থান চাচির ১৫৫ 


নারীর দায়িতু ইত্যাদি ধারণাগুলো সে জন্য সযাজে খুব গভীর পর্যন্ত প্রবাহিত । 
ধর্মের অনেকরকম বিধি-বিধান যারা মানতে রাজি নয়, ধর্ষ পালনেও যারা আগ্রহী 
নয় এমনকি যারা গণতান্ত্রিক বোধসম্পনন বলে পরিচিত এমন ব্যক্তিদের অনেকের 
মধ্যেও একই ধ্যান-ধারণা পাওয়া যায় । বন্তত একদিকে ধর্ম পুরুষতাজ্রিক ধ্যান- 
ধারণা টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে এ কথাটা যেমন সত্য, তার চেয়েও বেশি সত্য 
হচ্ছে সমাজে পুরুষতাত্ত্রিক ধ্যান-ধারণাই নিজেকে যুক্তিযুক্ত করবার জন্য ধর্মকে 
বাবহার করে, এগুলো সবসময়ই ধর্মের ওপর ডর করতে স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপদ বোধ 
করে । কেননা ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপার, এখানে প্রশ্ন বা যুক্তি তোলা চলে না। 


নারীর আইন : স্ববিরোধিতা 


বাংলাদেশে আইনগত কাঠামোয় নারীর অবস্থান এখনো প্রান্তিক । আইনি ব্যবস্থায় 
নারীকে পর্ণ ব্যক্তির মর্যাদা দেয়া হয়নি, পারিবারিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় আইনের 
আধিপত্য এটিকে আরো শক্তিশালী করেছে । 

মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফসল হিসেবে যে সংবিধানটি প্রণীত হয় এতে ৫০-৬০ 
দশকের দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও ১৯৭১-এর সশস্ত্র ুক্তিযুন্ধের অনেকখানি 
প্রতিফলন ছিল । কিন্তু সমাজের শাসকশ্রেণীর আপেক্ষিক শক্তির প্রতিফলনও ছিল 
সেখানে । এই দুটি স্ববিরোধী । এই স্ববিরোধিতা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে. দেখা 
গেছে নারী অধিকারের ক্ষেত্রেও । 

সংবিধানে লিঙ্গ: শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য সমান অধিকারের যে 
অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়েছে [সংবিধান : ধারা ২৭, ২৮, ২৯] তার অর্থ দীড়ায় 
এটিই বে, সামাজিক-অর্থনৈতিক-পারিবারিক পর্যায়ে নারী-পুরুষের বৈষমামূলক 
আইনও রাষ্ট্র বৈধ হিসেবে গ্রহণ করবে না । কিন্ত্র সংবিধানে এই অক্গীকার সত্তেও 
রাষ্ট্র বৈষম্যমূলক সবরকম আইনই বহাল রেখেছে, সংবিধানে ঘোষিত এই 
প্রস্তাবনার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ পারিবারিক আইনগুলোও বহাল রয়েছে । উপরস্ত 
উপর্যুপরি সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের এমন সব পরিবর্তন করা হয়েছে যাতে 
উল্গিখিত ঘোষণাগুলো পরিণত হয়েছে বাগাড়ত্বরে । বর্তমানে ঘে সংবিধান রয়েছে 
তা একটি অগণতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক সংবিধান ছাড়া আর কিছু নয় । সংবিধানের 
সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণভাবে বাংলাদেশে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, ধ্রিস্টান জনগোষ্ঠী তাদের 
বিয়ে, বিয়েবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার ও সন্তানের ওপর কর্তৃত্ব বিষয়ে স্ব স্ব ধর্মীয় আইন 
হারা পরিচালিত হন । দে হিসেবে এসব ধর্মীয় আইনে নারী-পুরুষ বৈহ্মামূলক 
বিধি “সমান অধিকার' শব্দবন্ধ সমস্থিভ সংবিধানের ঘোষণা ৰা প্রশ্তাবনাকে অর্থহীন 
করে তোলে । 

হিন্দু সমাজে বর্ণপ্রথা জনগোষ্ঠীকে আরো ক্কত্রকষু্র ভাগে বিস্ক্ত করে এবং 


১৫৬ নাত, পুরু ও সা 
নারী-পুরুষের সম্পর্ককে অধিকতর বৈষম্যমূলক করে তোলে । এছাড়া এই সমাজে 
পুরুষের বহুবিয়ে সম্পর্কে কোনো বিধি-নিষেধ নেই, যদিও বাস্তব পরিস্থিতিই 
বন্তবিতে কষিয়ে দিয়েছে । হিন্দু বিয়ের ক্ষেত্রে কোনো রেজিস্ট্রেশন প্রথা এখনো 
চাজু হয়নি । ভার ফলে "সাত পাকে বাধা' নারীকে পুরোপুরি “স্বাযী'র ওপরই নির্ভর 
করতে হয় । হিন্দু আইনে বিয়েবিচ্ছেদের কোনো বিধান নেই ।বিয়ে মানেই এখানে 
পুরুষের কাছে একজন নারীর জন্ম জন্মাস্তরের জন্য সমর্পিত হওয়া । সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজে মেয়েদের জন্য কোনো অধিকার নেই। 
ফেয়েদের যেহেতু জল্ম জন্মান্তরের জন্য স্বামীগৃহে যেতে হয় সুতরাং পিতৃগৃহ থেকে 
যা কিছু পণ যায় সেটাই মেয়ের সম্পত্তি । 

বাংলাদেশে বৌদ্ধ সমাজের ভিন্ন কোনো ধীয় আইন নেই, তারা৷ প্রধানত হিন্দু 
আইনই অনুসরণ করে থাকেন । সে হিসেবে বৌদ্ধ সমাজেও বহু বিয়েবিরোধী 
আইন নেই । তাদের ক্ষেত্রেও বিয়েবিচ্ছেদ এবং উত্তরাধিকারে মেয়েদের 
অংশীদারিত্ব নেই । 

ধিস্টানদের মধ্যে বিয়ের রেজিস্ট্রেশন চালু আছে, এখানে চার্চের ভূমিকাই 
প্রধান । ছেলেমেয়ে দুটি ভিন্ন চার্চের সদস্য হলে চার্চের অনুমতি ছাড়া বিয়ে হয় না। 

খ্রিস্টান বিয়েতে বিয়েবিচ্ছেদ নেই, তবে পাশ্চাত্য আইনে বিয়েবিচ্ছেদ আইন 
থাকলেও তা নারীর জন্য বৈষম্যমূলক । [মহিলা পরিষদ, ১৯৯৩, পৃ. ৭১-৭৯] 

২০১১ পর্যস্ত এই পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি | 
অনেক পরে । আগের ধর্ম গুলোর চেয়ে এই ধর্মের পারিবারিক আইন সম্ভবত সে 
কারণে তুলনামূলকভাবে উদার । কিন্তু পরবর্তীকালে বিশেষত এই শতকে 
ধর্মনির্বিশেষে সমাজতান্ত্রিক ও শিল্লোন্নত পুঁজিবাদী সমাজগুলোতে পারিবারিক 
ক্ষেত্রে যে অভিন্ন জাইন চালু করা সম্ভব হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম 
পারিবারিক আইন অনেক পশ্চাৎপন, বৈষয্যমূলক ও নিপীড়নমূলক । যারা ইসলামে 
নারীর সমানাধিকার আছে বলে মনে করেন, তাদেরকে এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য 
কন্ছতে হবে এবং ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য অভিন্ন আইনের জন্যই 
লড়াই করতে হবে ৷ সেই হিসেবে তাদেরকেও প্রধানত লড়াই করতে হবে ধর্মীয় 
ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুত্ধেই | 

১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ভিন্যান্স করবার পর মুসলিম 
সমাজে বিচে রেজিস্ট্রেশন চালু হয়েছে । তবে এখনো দরিদ্র সমাজে কলেমা পড়ে 
বিয়ের প্রথা খাম ও শহরের কোনো কোনো অংশে প্রচলিত আছে, যা প্রকৃত 
ইসলামসম্মত বলে বিবেচনা করা হয়। মেয়ের অধিকার লিখিত না থাকায় তার 


বাংলাদেশে নারী : বর্তমান চালচিত্র ১৫৭ 


অধিকার চর্চার আইনগত ভিত্তিটুকুও এতে থাকে না। 

রেজিস্ট্রেশন বিয়েতে মেয়েদের বিয়েবিচ্ছেদের অধিকার আছে কিন্ত সে 
অধিকার কার্যকর করা সামাজিক তো বটেই আইলগতভাবেও দুরূহ । পুরুষের 
বহুবিম়ে প্রথা প্রচলিত পারিবারিক আইন অনুযায়ী বৈধ, এতে বিদ্যমান স্ত্রীর 
অনুমতি প্রয়োজন হয় । একে কিছুটা কঠিন করবার প্রস্তাবও বাংলাদেশে নির্বাচিত 
পঞ্চম সংসদে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে । 

উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে মুসলিম পারিবারিক আইন ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের 
অর্ধেক সম্পত্তির অধিকার দেয় । সম্তানের ওপর অডিভাবকত্ের ক্ষেত্রে এখনো যার 
চেয়ে বাবার অধিকার বেশি । আইনগত দিক থেকে মুসলিম মেয়েরা কাগজপত্রে 
যেসব অধিকার পেয়ে থাকে সামাজিকভাবে দুর্বল হবার কারণে ততটুকুও তারা 
বাস্তবায়ন করতে পারে না । তাছাড়া সামাজিক ধ্যানধারণা সবসযয় মেয়েদের এই 
খণ্ডিত অধিকারকেও বাস্তবায়ন করতে বাধা প্রদান করে । 

ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী সম্পত্তির উত্তরাধিকারে ভাইদের তুলনায় বোনদের 
অর্ধেক হক আছে । কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েরা ভাইদের 
কাছে, "অহেতুক" জটিলতা সৃষ্টির ভয়ে কিংবা বাবার বাড়িতে নিজের গুরুত্ব বহাল 
রাখার জন্য কিংবা বিপদে আশ্রয় নিশ্চিত রাখার জন্য এই সম্পত্তির দাবি নিয়ে যায় 
না। 

দেনমোহরের যে প্রথা মুসলিম সমাজে প্রচলিত আছে সেটাও কার্যত মেয়েদের 
হাত পর্যন্ত পৌছায় না । অলঙ্কার ইত্যাদির দাম ধরে এর বড় অংশ উত্তল বলে ধরা 
হয় যার ওপর কর্তৃত মেয়ের থাকবে কী থাকবে না তা অনেকবানি নির্ভর করে 
স্বামীর অনুগহের ওপর । 

বিয়েবিচ্ছেদ প্রাপ্ত নারীর স্বাধীনভাবে বেচে থাকবার ক্ষমতার ওপর সন্তানের 
ওপর কর্তৃত্ব অনেকখানি নির্ভর করে । আমাদের সমাজে যে ক্ষমতা অর্জন করা 
মেয়েদের জন্য খুব কঠিন । তাছাড়া বিয়েবিচ্ছেদকে নারীর জন্য যে রুকম নিন্দনীয় 
হিসেবে দেখা হয় এবং বিচ্ছেদ-উত্তর জীবন নারীর জন্য বিষময় হয়ে উঠার যে 
ব্যবস্থাবলি আমাদের সমাজে টিকে আছে তাতে যন্ত্রণাদায়ক হলেও মেয়েদের 
স্বামীর সঙ্গে থাকাই মেনে নিতে হয়, যতক্ষণ পর্যস্ত স্বামী নিজে তাকে বিচ্ছেদের 
ঘধ্যে যেতে বাধ্য না করে। 

শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে বিয়ে বা বিয়েবিচ্ছেদ বা সম্পত্তির উত্তরাধিকারের 
প্রশ্ন কোনো আইনগত জটিলতাও সৃষ্টি করে না! কেননা এসব ক্ষেত্রে আইন 
ব্যবস্থার ন্যুনতম শর্ত প্রথম থেকেই অনুপস্থিত । বিয়ের কোনো কাগজপত্র থাকে 
না বলে বিয়েবিচ্ছেদও কোনো আইনগত প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয় লা, বহুবিয়ের 
ক্ষেত্রেও প্রচলিত আইনের সুবিধাটুকু মেয়েদের পক্ষে নেয়া সম্ভব হয় লা । তাছাড়া 


১৫৮ নারী, পুরুষ ও সমাজ 


বিবাহিত অবস্থাতেই স্ত্রীকে ফেলে কত পুরুষ উধাও হয়ে যাচ্ছে কিংবা একই সঙ্গে 
একাধিক স্ত্রী বহাল রাখছে এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন স্ত্রীর শ্রমের উপার্জিত অর্থের ভাগ 
নিয়ে স্বামীত্বের অধিকার প্রয়োগ করছে তার দৃষ্টাত্ত ঢাকার বস্তিতে ও ফুটপাতে 
অজস্র পাওয়া যাবে। 

অনেক শ্রমজীবী নারী পাওয়া যাবে যারা নিজেরা হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে 
নিজের ও সন্তানদের জীবিকা নির্বাহ করছেন এবং যাঝে মধ্যে বেড়াতে আসা 
স্বামীকে অর্থ দিয়ে বিয়ে টিকিয়ে রাখছেন সামাজিক ঝুঁকি থেকে বাচার জন্য । 
তাদের ভাষায়, 'এ রকম স্থামী হলে! ভাঙা দরজা । ভাঙা দরজা থাকলেও নিজের 
কিছুটা রক্ষা । নইলে তো কোনো দরজাই থাকে না, কুকুর-বিড়াল সহজেই আক্রমণ 
করতে পারে' (ফারজানা, ১৯৯৫]। 

৮০ দশকে ও পরে, বিশেষত নারী দশকের প্রভাবেই বাংলাদেশে নারীবিষয়ক 
বেশকিছু আইন প্রবর্তিত হয় । যৌতুক বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিবারে নারীর 
জীবন বিষময় করবার একটি অন্যতম মাধ্যম । যৌতুকের কারণে প্রতিবছর লাখ 
লাখ পরিবারে বিভিন্ন মাত্রায় নারী নির্যাতন সংঘটিত হচ্ছে । এর সামান্য কিছুই 
পত্রিকায় আসে । ১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ অধ্যাদেশ এবং ১৯৮২, ১৯৮৬ 
সালে যৌতুক নিরোধ (সংশোধনী) অধ্যাদেশ যৌতুককে একটি অপরাধ হিসেবে 
চিহ্তিতি করা হয়েছে । নারী নির্যাতনের অন্যান্য দৃশ্যমান রূপ হচ্ছে শারীরিক প্রহার, 
এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, হত্যা, নারী পাচার । ১৯৮৩ সালে নারী নির্যাতন 
(নির্যাতনমূলক শান্তি) অধ্যাদেশ এবং ১৯৮৮ সালে নারী নির্যাতন (নিবর্তনমূলক 
শাস্তি সংশোধনী) অধ্যাদেশ জারি হয় এবং ১৯৯৫ সালে ধর্ষণের শান্তি মৃত্যুদণ্ড 
পর্যস্ত বর্ধিত করা হয় । 

পারিবাব্রিক পর্যায়ে বিযলেবিচ্ছেদ, দাম্পত্যাধিকার পুনরুদ্ধার, মোহরানা, ভরণ- 
পোষণ, শিশু সন্তানের অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মামলা পর্যালোচনার 
জন্য ১৯৮৫ সালে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ এবং ১৯৮৯ সালে পারিবারিক 
আদালত (সংশোধনী) অধ্যাদেশ জারি করা হয় । এসব আইন দেশের ভেতরে ও 
বাইরে দীর্ঘদিনের নারী আন্দোলনের আংশিক স্বীকৃতি । তবে এসব আইন 
প্রবর্তনের পরবর্তী বাস্তব পরিস্থিতি থেকে এ সত্যটি আরো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, 
সমাজে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত রেখে নিছক আইন প্রবর্তন বাস্তব স্মস্যা 
সমাধানের জন্য কার্ধকর ভূমিকা পালন করতে পারে না। 

কেননা প্রথমত, নারী নির্যাতন সামগিক নারী অধস্তনতার শুধু একটি 
বহিঃপ্রকাশ | সামগ্রিক নারী অধন্তনতার সামাজিক, অর্থনৈতিক, মতাদর্শিক, 
রাজনৈতিক ব্যবস্থাবলি টিকিয়ে রেখে বিভিন্ন নির্যাতন রোধে যতো কঠোর আইনই 
প্রণীত হোক তার ফাকফোকর ঠিকই থেকে যায় এবং নির্যাতকরা তার যাবতীয় 


বাংলাদেশে নারী : বর্তঘান চালচিত্র ৭ 


শক্তি দিয়ে ঠিকই পার পেয়ে যায় । সে জন্য গত দুই দশকে এসব আইন প্রবর্তনের 
ফলে আইনের চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ঠিকই, কিন্ত এসব অপরাধ কমেছে তার 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

আইন ও সালিশ কেন্দ্র ১৫ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর '৯৫ এই এক মাসের 
পত্রিকা ঘেটে দেখেছে যে, এই সময়ে প্রকাশিত ধর্ষণের সংখ্যা ৪৫টি । এর মধ্যে 
৬০ শতাংশ মেয়ে দলবন্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে । ৪ জন প্রাণ হারিয়েছে । ৪টি 
ক্ষেত্রে পুলিশ বিডিআরই অপরাধী | বেশকিছু ক্ষেত্রে শিকার হয়েছে ১০ বছর 
বয়সের কম মেয়েরা । ২০০২ সালের অক্টোবর মাসে পুলিশ সদর দপ্তরে প্রকাশিত 
তথ্যে দেখা যায়, ১৯৯৭ সালে পুলিশের অনুযায়ী ধর্ষণের সংখ্যা যেখানে ছিল 
১,৩৩৬টি সেখানে ২০০১ সালে তা দীঁড়ায় ৩,১৮৯টি । এসিড নিক্ষেপসহ নারীর 
ওপর বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার সংখ্যা এই সময়কালে ৫৮৪ থেকে বেড়ে 
১২,৯৫৮টিতে পৌছায় । [সাপ্তাহিক ২০০০, অক্টোবর ২০০২] 

অধিকার প্রকাশিত মানবাধিকার রিপোর্ট (২০১১) অনুযায়ী ২০১১ সালে 
বিভিন্ন বয়সী নারী ধর্ষিত হয়েছেন ৭১১ জন । ধর্ষণের পর খুন হয় ৮৮ জন । একই 
সময়ে যৌতুক কেন্দ্র করে খুন ও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে ৩২৪ জনের । শারীরিক 
নির্যাতন আরো ৫ শতাধিক | 

ধর্ষণ বস্তত নারীর ওপর পুরুষের সামগ্রিক বলপ্রয়োগের অনেকগুলোর একটি, 
তবে হিংস্রতম প্রকাশ । ধর্ম, এঁতিহ্য ও সংস্কৃতির নামে সামগ্রিকভাবে এই 
বলপ্রয়োগকেও রাষ্ট্র একদিকে বৈধ করেছে । অন্যদিকে কিছু কাগুজে আইন তৈরি 
করে উদার ভাবমূর্তি দাড় করাতে চেষ্টা করছে। ধর্ম, এতিহ্য, সংস্কৃতির নাষে, 
ফতোয়াবাজির মাধ্যমে নির্যাতন এবং শৃঙ্ঘলের বন্ধন কমেনি । 

এছাড়৷ এই কাগুজে আইনগুলোও ব্যবহার করার জন্য যে আর্থিক, সামাজিক 
ভিত্তি দরকার সেটিও বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীর নেই । আইন ব্যবহার করতে 
গেলেও তার অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবনের পরিবর্তনের যে আবশ্যকতা হয় 
তাতেই নারীপ্রশ্ন যুক্ত হয়ে যায় শ্রেণীপ্রশ্বের সঙ্গে । যারা অপরাধী তারা কোনো না 
কোনোভাবে ক্ষমতার সঙ্গেই সম্পর্কিত । তাদের বিরুদ্ধে লড়াই তাই শুধু পুরুষের 
বিরুদ্ধে নারীর নয়; নিপীড়ক শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিপীড়িত শ্রেণীরও | 


নারী অধস্তনতার কথা আলোচনা থেকে যদি এ রকম ধারণা হয় যে, বাংলাদেশে 
নারী ক্ষমতাহীন, মানসিকভাবে নিষ্টিয় তাহলে খুব ভুল করা হবে। ক্ষেত্রবিশেষে 
নারীও ক্ষমতার চর্চা করে, তার অস্তিতবও সক্রিয় । কিন্ত সীমাকে অতিক্রম করে তা 
পুরুষতন্ত্রকে আঘাত করবার মতে। কিনা সেটাই বিবেচনার বিষয় । বাংলাদেশের 


১৬০ নারী, পূরুহ ও সমাজ 


সমাজে নারী তার ক্ষমতার চর্চা কীভাবে করে, ক্ষমতা সম্পর্কে তার নিজের বোধ 
কী এবং সেসৰ চর্চা ও বোধ কতটা পাল্টা ক্ষমতার বলয় তৈরি করতে পারে সে 
সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত এখানে নিশ্চয়ই প্রাসঙ্গিক । 

নারীর ক্ষমতা কোথায়, নারী কোথায় এঁশর্যমপ্তিত সে সম্পর্কে পুরুষতন্ত্রে 
একটা ব্যাধ্যা আছে। বলাবাহুল্য, সে ব্যাখ্যাই নারী-পুরুষ ও শ্রেণী নির্বিশেষে 
আমাদের সমাজে প্রবল্গ প্রতাপে বিরাজ করছে । 

তিনটি ক্ষেত্রে নিজেকে ক্ষমতাশালী ভাবার চর্চা নারীর মধ্যে আছে এবং 
পুরুষরাও নারীকে এই ভাবনায় উৎসাহিত করে । এগুলো হলো : যৌনতা, সৌন্দর্য 
ও মাতৃতৃ। 

জন্মের পর থেকে ছেলে সন্তান ও মেয়ে সন্তানকে বড় করে তোলার ক্ষেত্রে 
পরিবার, সমাজ, প্রচার মাধ্যম, চলচিচত্র, সঙ্গীত, সাহিত্য, নারীকে যেভাবে বিচার 
করে, উপস্থাপন করে, দেখে বা দেখতে চায় তা ভিন্ন ভিন্ন ধরনে হলেও এগুলোর 
মধ্যে একটা এক্যসূত্র আছে। ছেলে সন্তানকে বোঝানো হয়, “তুমি সবকিছুই 
পারবে", “সব দায়িত্ব তোমার", “তুমি বড় হবে", 'লাল টুকটুকে বউ হবে", “বউ 
তোমাকে ঘরে শাস্তি দেবে", 'বউ তোমাকে বংশ বা ছেলে সন্তান দেবে', 'তুমি বউ- 
বাচ্চাকে খাওয়াবে ।' মেয়ে সন্তানের মাথায় যেসব বাণী, উপদেশ, ধারণা ঢুকতে. 
থাকে সেগুলো হলো : 'মেয়েদের আসল ঘর স্বামীর ঘর", স্বামী ও তার পরিবারকে 
সন্ত্রষ্ট করবার মতো করে বড় হও', “শরীর না থাকলে, চেহারা না থাকলে কোনো 
দাম নেই", “ছলাকলা জানলে স্বামী আর যাবে কই', “স্বামী ধরে রাখার জন্য কৌশল 
জানা চাই |"... 

নিজের ক্ষমতার ক্ষেত্র সম্পর্কে এই বোধ নারীকে যেমন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি হতে 
দেয় না তেমনি নারী সম্পর্কেও পুরুষের ধ্যান-ধারণাকে এই বলয়েই পুষ্ট করে। 
ছোটবেলা থেকে মেয়েদের ও ছেলেদের বিচরণ ক্ষেত্র, খেলাধুলা, শিক্ষার্চা, 
'মেয়েলি খেলা", “মেয়েলি গল্প', “মেয়েলি কাজ', 'মেয়েলি আচরণ" ইত্যাদি 
কথাণ্ডলো দে কারণেই ভিত্তিহীন নয়__এগুলো হচ্ছে এমন কথা, খেলা, গল্প, কাজ 
বা আচরণ যেগুলো এই সমাজে মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট রাখা হয় । নারী নির্দিষ্ট এসব 
বিষয় ছেলেদের জন্য সম্মানজনক নয়, অন্যদিকে পুরুষ নির্দিষ্ট গল্প, কাজ, আচরণ, 
হাটা, কথাও মেয়েদের জন্য বাঞ্কিত নয় । কেননা তাতে মেয়েদের প্রধান সম্পদ 
হিসেবে বিবেচিত 'লযনীয়তা", 'কমনীয়তা', “সৌন্দর্য", 'লাবণ্য”, 'লাজন্ত্রতা' ক্ষুণ্ন 
হয়। 

নারী নির্দিষ্ট এলাকা ও পুরুষ নির্দিষ্ট এলাকা, এভাবে ছোটবেলা থেকে 
ক্রমান্বয়ে আলাদা হয়ে যেতে থাকে । এবং বলাবাহুলা যে, নারী নির্দিষ্ট এলাকাটি 
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পুরুষ নির্দিষ্ট এলাকার সম্পূরক হিসেবে দেখা দেয় । পুরুষ মহান কাজ করবে নারী 
তাকে প্রেরণা দেবে, পুরুষ আহত হবে নারী তার সেবা করবে, পুরুষ ক্ষুধার্ত হবে 
নারী খাবার যোগান দেবে, পুরুষ কমনীয় ভালোবাসার জন্য তৃষ্মার্ত হবে নারী 
তাকে শীতল করবে, পুরুষ যৌন তাড়নায় অস্থির হবে নারী তাকে সুষ্থির 
করবে...এর বিপরীতটি নয় । 

এসব ধারণা খুব স্থাভাবিক বলেই বিবেচনা করা হয় এবং এগুলো বর্তযান 
সময়ে যে কেউ পরিকল্লিতভাবে প্রচার করছে, তাও নয় । বরং হাজার বছর ধরে 
চরিত এসব ধ্যান-ধারণা ও কাজ যেন খুব স্বাভাবিকভাবেই ঘটতে থাকে | ঘরে- 
বাইরে, দৈনন্দিন কথাবার্তা, হাসি-ঠান্টা, গালি, গান, নাটক, চলচ্চিত্র, পত্রিকা, 
ঝগড়া সবকিছুর মধ্য দিয়ে নারী ও পুরুষের এই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান পোক্ত হয়। 
জনের পর থেকেই পুরুষ পুরুষতস্ত্রের ক্ষমতা টের পেতে থাকে, বুদ্ধিসুহ্ধি হবার 
পর থেকে ছোট বোন তো বটেই বড় বোন, এমনকি মাকে শাসন-নিয়ন্ত্রণ-তদারকি 
করা তারে কাছে 'খুব স্বাভাবিক' বলে মনে হয় । বড় বোন বা মাও একইভাবে ছোট 
ভাই বা ছেলের নিয়ন্ত্রণ, শাসন, তদারক ইত্যাদির ওপর ভরসা করতেই অভ্যস্ত 
হয়ে উঠেন । সমাজে প্রচলিত গণ্ডি ও ধ্যান-ধারণার মধ্যে নারীর ক্ষমতার ক্ষেত্র তাই 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষতন্ত্রের কাঠামো অতিক্রম করে না। 

নাসিম আখতার হুসাইন গ্রামীণ নারীর জীবনের ওপর নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করে 
দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, নারী নিজের ক্ষমতার একটি গণ্ডি তৈরি করে, ঘরের 
মধ্যে থেকেও সে একটি সামাজিক জীবন তৈরি করে, সেখানে গ্রামীণ সমাজকে 
প্রভাবিত করবার মতো মতবিনিময়-সিদ্ধান্ত হয়, পুরুষকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত 
করবার মতো অনেক কাজও মেয়েরা করে । নাসিম এ ব্যাপারে সমাজে প্রচলিত 
প্রবচনের উল্লেখ করেছেন, সংসারে নির্যাতন বৈষম্য থেকে বাচার জন্য যেয়েদের 
জিন-ভুঁতে আক্রান্ত হবার ঘটনার কথা বলেছেন । বলছেন মেয়েদের পারস্পরিক 
সম্পর্ক কিভাবে ঘরের দেয়ালকে ভেঙে একটি জীবন্ত সমাজ তৈরি করে এবং তা 
পাল্টা ক্ষমতার চর্চা তৈরি করে | [নাসিম, ১৯৯৩] 

নাসিমের এই পর্যালোচনা যথেষ্ট গুরুতৃপূর্ণ । তবে এটাও লক্ষ্য করা দরকার 
যে, পাল্টা ক্ষমতার চর্চা বলে তিনি যেটিকে উল্লেখ করেছেন তার অনেকখানিই 
পুরুষতন্ নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা । এই ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই একজন ব্যক্তি 
পুরুষকে নিয়ন্ত্রিত করা বা যৌনতা বা মাতৃতু দিয়ে নারীর গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করবার 
চেষ্টা । এগুলো নারীকে তার জন্য সমাজ বা ধর্ম নির্দিষ্ট বলয়ের বাইরে নিয়ে যায় 
না। বলয়ের ভিতরে তাকে এক ধরনের স্থিতি দেয় । তবে নাসিম তার যুক্তির পক্ষে 
যেসব প্রবচনের উল্লেখ করেছেন সেসবের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় পুরুষততর 
একদিকে নারীকে আরো বেশি শৃঙ্খলিত করতে চাইছে, তার ওপর অবিশ্বাস বিষে 


১৬২ নারী, পুরুষ ও সমাজ 


বিধি-বিধান চাপাতে চাইছে আর নারী তার মধ্যেই খাচাটাকে বড় করবার চেষ্টা 
করছে, শ্বাস-প্রশ্থাস নেয়ার চেষ্টা করছে । যেমন কিছু প্রবচন: 'আন্কেলে সকল বন্দি, 
জালে বন্দি মা, স্ত্রীর কাছে পুরুষ বন্দি, ছালে বন্দি গাছ' কিংবা “গরু গোয়ালে 
ঢুকবোই, ইন্দুর গাতা খুঁজবোই, পুরুষ স্ত্রীর পায়ের তলে আসবোই' কিংবা 'পুরুষ 
কিলায়ে জব্দ করে, নারী কৌশলে জব্দ করে' কিংবা 'মায়ের দুধের ঝণ কখনো শেষ 
হয় না" কিংবা "মায়েদের মন নব ভাই আল্লাহ তাদের কথা শুনে" কিংবা এ রকম 
বাক্য "ঘরে বউ আসলে সব ঠিক হয়ে যাবে, 'স্থামী হইল আরেক পোলা' ইত্যাদি । 

এগুলো নারীকে একদিকে তার শক্তি দেখায় ঠিক তবে, এগুলো নারীকে 
নির্দিষ্ট কাজের বাইরে নেয় না। তবে এগুলোর মধ্য দিয়ে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সীমার 
মধ্যে নারী নিজের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে । অন্য আর কিছু প্রচলিত কথা 
দেখা যায়, যেখানে মূলধারার পুরুষ সম্পর্কে নারীর সযমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি 
পাওয়া যায়, যেমন : “দরবারে না পাই ঠাই, ঘরে আইসা মাগি কিলাই', "এতো 
ব্রসে করি ঘর, তবু মিনসে বাসে পর', "পুরুষের ভালোবাসা, মোল্লার মুরগি পোষা", 
“যতক্ষণ দুধ, ততক্ষণ পুত", 'মেয়ের নাম ফেলি, যমে নিলেও গেলি, জামাই নিলেও 
গেলি' । এগুলোর মধ্যে নারীর মোহমুক্ত আর্তি বা আক্ষেপের ছাপ পাওয়া যায় | 

অন্যদিকে নারীর এই সীমিত প্রকাশও সমাজ হুমকির সম্মুবীন হয় । চলতি 
কথা, প্রবচনেও নারীর প্রতি শাসন নিক্ষিপ্ত হয়, নারীর শৃঙ্খলকে জোরদার করবার 
বোধ আরো শক্তিশালী হয় । নাসিমের গবেষণা থেকে এ রকম কিছু উদাহরণও বের 
করা যায় । যেমন ঝি নষ্ট ঘাটে, পুত নষ্ট হাটে, অন্য মেয়েদের সঙ্গে সখ্যতা, গল্প 
করাকেও নিরুৎসাহিত করা হচ্ছেঃ__-পুরুষের ভীতি সেখানে, 'চোখ খুলে যেতে 
পারে । কিংবা নারীর ওপর নির্যাতনের যুক্তি োজা : “ধান জব্দ শিলে, বউ জব্দ 
কিলে', "আমাদের বউ ন্যাংটো হয়ে নাচে', টক, ঝাল আর কড়া ভাতার, মাগী বলে 
এই চাই আমার: । 

একটা কাঠামোর মধ্যেও হলেও উপরের পরস্পর বিপরীতমুখী “মুখের 
কথাগুলো নারী ও পুরুষের ক্ষমতার ছন্বকেই প্রতিফলিত করে । এই দ্বন্দ কখনো 
কখনো কাঠামোকেও অতিক্রম করে | কিন্তু তা যতটা অতিক্রম করে, পুরুষতান্ত্রিক 
সমাজ তার থেকেও বেশি ভীত থাকে । সে জন্য তাকে অবিরাম সৃষ্টি করতে হয়, 
পুনঃসৃষ্টি করতে হয় নারীনিয়ন্ত্রমূলক গল্প, কথা, ধর্মীয় বয়ান। শালিশ, শারীরিক 
নির্ধাতন, ফতোয়া, খুন, সহিংস শারীরিক প্রকাশ । 

অন্য আর একদিক থেকেও পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার সঙ্গে নারীর ছন্ব তৈরি হয় । 
সেগুলো হলো কিচ্ছা-কাহিনী । এই কাহিনীগুলো বেশিরভাগই প্রেমের এবং 
তথাকধিত 'অবৈধ' প্রেম । জ্রাতিশত, ধর্মীয়, শ্রেণীগত বিষয় সম্পর্ক । এই প্রেমের 
গল্লুগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমাজের পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো অনুমোদন করে না, 
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তবে এগুলো তরুণনের মধ্যে সবসময়ই জনধ্রিয় দেখা যায় । 


ক্ষমতার বিরুদ্ধে ক্ষমতার উত্তব? 


বিশ্বের মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে যে ক্ষমতার বিন্যাস তৈরি হয়েছে তা কখনো 
অপরিবর্তিত থাকেনি । এই ক্ষমতার বিন্যাসে বিভিন্ন ধরন ও যাত্রা তৈরি হয়েছে 
সংঘাত চেষ্টার মধ্য দিয়ে নতুন ক্ষমতা তৈরি হয়েছে । কোনো ক্ষমতা অবিরাম 
একই মাত্রায় টিকে থাকতে পারেনি, পাল্টা ক্ষমতার উত্তব ও ক্রিয়ার মধা দিয়ে 
শক্তির ভারসাম্যের বদল ঘটেছে। 

বিদ্যমান ক্ষমতা প্রতিরোধ বা মোকাবিলা করতে গিয়ে যে পাল্টা ক্ষমতার 
উত্তব হয়, তখন এই দুই ক্ষমতাকে কি এক করে দেখা যায়? এক করে দেখার 
দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার পদ্ধতি এখন বেশ ক্ষমতাশালী । মিশেল ফুকো এর অনাতম 
পুরোধা । এই দৃষ্টিভঙ্গি সবকিছুর মধ্যেই ক্ষমতা আছে, ক্ষমতা মানেই 
নিপীড়নমূলক--সবকিছুই একই-_-এ রকম একটি সরলীকৃত অসহায়ত্বের মধ্যে 
নিক্ষেপ করে মানবিক অনুসন্ধানী দৃষ্টিকে । এদের বক্তব্য অনুযায়ী প্রচলিত বা 
অধিপতি ক্ষমতাকে মোকাবিলা করবার মধ্য দিয়ে যে ক্ষমতার উত্তব হয় এবং এই 
দুইয়ের সংঘাতের মধ্য দিয়ে যে মানবিক অগ্রগতি হয় তা অর্থহীন হয়ে যায় 
[ভোনান্ড, ১৯৭৯] । প্রশ্নের মুখে পড়ে সবরকম সংগঠিত সামষ্টিক প্রতিরোধ । 

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বহু বিচিত্র অলিগলিতে কীভাবে ক্ষমতা ও 
শক্তির উত্তব হয়, তার প্রয়োগ কত স্কুল ও সৃষ্্রভাবে হতে পারে তা গুরুতুপূর্ণ এবং 
বিস্তারিত আলোচনার বিষয় ৷ এই ক্ষমতা ব্যক্তিক পর্যায়ে যেমন হয়, সামষ্টিক 
পর্যায়েও হয় । 


প্রয়োগের অজন্র দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে । 

এই ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়েছে বহুভাবে । শারীরিকভাবে, অর্থাৎ গণহত্যা, নিপীড়ন, 
নির্যাতন ইত্যাদি যেমন হয়েছে, তেমনি তা বৈধ করবার জন্য, টিকে থাকার জন্য _ 
আগ্রাসন হয়েছে; আবার মানসিকভাবে ধর্ম, দর্শন, ভাষা, শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি 
দখল করা হয়েছে । এগুলো দখলের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি ও ভাষা আচ্ছন্ন করা 
হয়েছে । এই ক্ষমতা ও দখল দুটোই টিকে থাকতে পেরেছে ততদিন, যতদিন 
পাল্টা ক্ষমতা ও দখল তৈরি না হয়েছে । মানুষ এগিয়েছে, মানুষের সমার্জ বিকশিত 


১৬৪ নারী, পুরু ও সমাজ 


হয়েছে__কেনলা উপরের ক্ষমতা ও দখল একচেটিয়্াভাবে টিকে থাকতে পারেনি । 
মানুষের খ্যে পাল্টা ক্ষমতা ও দখলের শক্তি গড়ে উঠেছে, বিকশিত হয়েছে । এই 
ক্ষমতা ও শক্তি বিকশিত হয়েছে বহু বার্থতার মধ্য দিয়ে, ব্যক্তি থেকে 
সমষ্টিগনতাবে । অনেক তুল ও ব্যর্থতার সিঁড়ি অতিক্রম করতে হয়েছে । দর্শন, ধর্ম, 
সংস্কৃভির ঘধ্য গিয়ে যেমন তৈরি হয়েছে পাল্টা বোধ, তেমনি শারীরিকভাবে 

নিপীড়কেন্ ক্ষমতা ও নিপীড়িতের ক্ষমতাকে এক করে দেখা তাদের পক্ষেই 
সম্ভব ঘারা এই বিকাশধারাকে অনুভব করতে অক্ষম কিংবা অনিচ্ছুক । 

পুরুষত্তস্ত্রের যে বিরাট পাথর হাজার বছর ধরে সমাজের ওপর চেপে আছে 
তা একটি বড় ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ । এই ক্ষমতা অন্যান্য বৈষম্যের মধ্যে নিজের 
নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে এবং ধর্ম, বর্ণ, জাতি, শ্রেণী নির্বিশেষে সর্বত্র লিঙ্গ 
বৈষষ্যকে যহিমান্থিত রূপ দিয়েছে । এই পুরুষতস্ত্র সামষ্টিকভাবে এবং ব্যক্তিগত 
পর্যায়ে লিঙ্গ বৈষম্যের পক্ষে ক্ষমতার বলয় তৈরি করেছে । অন্যসব ক্ষমতার 
নিপীড়নের সঙ্গে লিঙ্গীয় নিপীড়ন-বৈষম্যের একটি বড় পার্থক্যও আছে । তা হলো 
এই যে, নারী-পুরুষের বৈষম্য বা নারীর বিপক্ষে পুরুষের ক্ষমতার প্রয়োগ যখন 
হচ্ছে তখন নারী-পুরুষ আবার পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠও বটে । প্রেম, ভালোবাসা, 
মমতা, স্নেহ, শ্রদ্ধা_এসব বোধ-ধারণা-আকাজক্কার মধ্যেই তৈরি হচ্ছে ক্ষমতার 
শীড়ন । এখানে নারী ও পুরুষের ঘবন্ব, জাতিগত শ্রেণীগত বা বর্ণগত ছন্দের থেকে 
ভিন্্ ৷ কেননা, এই নারী-পুরুষ ঘ্বন্দে দু'পক্ষের কেউ অপরপক্ষের চিরবিনাশ কামনা 
করে লা। পুরুষতস্ত্র নারীকে দখল ও পরাজিত করতে চেষ্টা করে, বিনাশ করতে 
উদ্যত হয় লা। পুরুষতস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে নারী সমতার সমাজ খোজে, 
পুরুষকে বিলাশ করতে নয় । 

পুরুষতস্ত্রের ক্ষমতার পীড়নের বিরুদ্ধে নারীও পাল্টা ক্ষমতার চর্চা করতে চেষ্টা 
করে, ক্ষমতার একটা বোধ বা অর্থ নিজের জন্য দীড় করাতে চেষ্টা করে। 
পুরুষতত্ত্রে জারিত পুরুষণ্ নারীকে ক্ষমতার স্বাদ ততক্ষণ পর্যন্ত দিতে রাজি থাকে 
হতক্ষণ নারী নিজেও পুরুষতন্্র ছারা জারিত থাকে । নারী এর বাইরে পা বাড়ালেই 
সংঘাত সৃষ্টি হয় । তার বিরুদ্ধে যেমন উদ্যত হয় শারীরিক আক্রমণ, তেমনি উদ্যত 
হয় ধর্য, সংস্কৃতি, এরতিহ্যের নামে নির্বাতনের নানাবিধ উপকরণ । কোনো পুরুষ 
যদি পুরুষতস্ত্রের শৃঙ্খলের বাইরে পা বাড়াতে উদ্যত হয় তাহলে সেও একঘরে 
হবার উপক্রম হয়, তাকে হাস্যাস্পদ করে তুলবার বহু অস্ত্র যোগান দেয় সামাজিক 
অধিপতি সংস্কৃতি | 

সামাজিজ-অর্থনৈতিক বাবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে পুরুষতস্ত্রের ধরনও 
পরিবর্তন তয় । এক সময়ে যখন নারী শরীর দাসী হিসেবে কেনাবেচা অর্থনীতির 


বাংলানেশে লারী : বর্তমান চলচিত্র ১৬৫ 
অঙ্গ ছিল তখন ধর্মসহ পুরুষতস্ত্রের সব বাহন তাকে আদর্শায়িত করেছে । যখন 
নারীর অবরোধবাসিনী রূপ সমাজ অর্থনীতির সামখ্রিক ধরনের সঙ্গে সামজ্রসাপূর্ণ 
হয়েছে তখন পুরুষতত্ত্র নারীর মর্যাদা অনুসন্ধান করেছে তার অবরোধের যধ্যে । 
শ্রযশক্তির পাশাপাশি যখন নারীর শরীর ও যৌনতার সাধারণ পর্ীকরণ সমাজ 
অর্থনীতির মূল প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জসাপূর্ণ হয়েছে তখন পুরুষতন্ত্র নারীকে ঘরের 
বাইরে নিয়ে আসে, তাকে সঞ্জিত করার প্রতিযোগিতার উত্কানিতে তা দেয় । নারীয় 
আপাত 'স্বাধীনতা' আসে, পুরুষতন্ত্র ঠিকই ক্ষমতা জারি রাখে । 

অন্যানা সব বৈষমোর মধ্যে পুরুষতন্ত্রও জীবন্ত থাকে, পৃষ্টিলাত করে, তায় 
ক্ষমতা বর্ধিত হয় । আবার অন্যদিক থেকে, আর সব বৈষম্যবিরোধী লড়াইয়ের 
মধ্যে পুরুষতন্ত্রবিরোধী লড়াইও তেমনি শ্বাস নিতে পারে, বেড়ে উঠতে পারে। 


৭ 


পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় নারী 


নারীপ্রশ্নে সামাজিক চেতনার বিকাশ ও সেই সঙ্গে নারী আন্দোলনের ব্যাপকতা ও 
গভীরতা প্রাপ্তির সঙ্গে একটি সমাজে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ও গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের ব্যাপকতা ও গভীরতার যে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে তা বাংলাদেশ এবং 
বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করা কঠিন নয়। 

তাছাড়া এটাও স্পষ্ট হবার কথা যে, সমাজ-অর্থনৈতিক গতিশীলতার সঙ্গে 
গণতান্ত্রিক চেতনা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন যেভাবে সম্পর্কিত তেমনি নারীর 
সামাজিক অবস্থান ও চেতনাও তার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত । আমরা যদি 
ফরাসি বিপ্ুব থেকেই আমাদের পর্যালোচনা খেয়াল করি তাহলে দেখবো ফরাসি 
বিপ্রব, প্যারি কষিউন, ইউরোপে সাম্য চিন্তার বিকাশ, রুশ বিপ্রব, বিভিন্ন দেশে 
জাতীয় যুক্তি আন্দোলন, চীন বিপ্রুব, ভিয়েতনাম যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী ছাত্র 
আন্দোলন ও বিপ্রুবী আন্দোলনের বিকাশ, সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, 
ইত্যাদি সবগুলো ক্ষেত্রেই, সর্বক্ষেত্রে সচেতনভাবে না হলেও, আন্দোলন যতো 
গণতান্ত্রিক ্ূপ ধারণ করতে গেছে কিংবা যতোই তা সমাজের সামগ্রিক শোষণ 
বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাকে আঘাত করতে গেছে ততই তাতে নারীপ্রশ্ন আরো স্পষ্টভাবে 
যুক্ত হয়েছে। 

যেকোন দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন বা চেতনা যখনই নারীপ্রশ্নকে উপেক্ষা 
করতে শুরু করেছে কিংবা যখন থেকে নারীপ্রশ্নে পুরনো ভাবধারা ও শক্তির সঙ্গে 
আপোস করা শুরু করেছে তখন থেকে শুধু যে নারী মুক্তির অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে 
তাই নয়, সমহ্‌ সমাজে গণতান্ত্রিক চেতনা আন্দোলনের অগ্রগতিও ব্যাহত হয়েছে, 
অগণতান্রিক ধ্যান-ধারণা বা শক্তিবর্গের পুনরুহ্থান ঘটেছে । এতে নারী মুক্তির 
ক্ষেত্রে যেমন পশ্চাদপসরণ ঘটেছে তেমনি পশ্চাদপসরণ ঘটেছে সমগ্র সমাজ 
অগ্রগতির ধারাতেও | 

যে সকল দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে বিপ্রব সংঘটিত হয়েছে সেসব 


নারীর এঁকা : নারীর লড়াই ১৬৭ 


দেশে সমাজতন্ত্র ও বিপ্লব সম্পর্কে ধারণা, নেতৃত্বমূলক সংগঠন ও সংস্থার ধরন, 
বিপ্রবী আন্দোলনের ধরন, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে 
অনেক রকম তফাৎ আছে । অনেক রকম তফাতের মধ্যেও অভিন্ন যে দিকটি লক্ষ্য 
করা যায় তা হলো, সবগুলো দেশই প্রাকবিপ্রব সামাজিক-অর্থনৈতিক পুরনো 
অবস্থান থেকে খুব দ্রুত সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে । এই অগ্রগতি সমাজের 
বৈষয়িক দিকে যেমন লক্ষণীয় তেমনি লক্ষণীয় সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও । এই 
অগ্রগতি সমগ্র জনগণকে যেভাবে উন্নীত করেছে সেভাবে নারীকেও নারী হিসেবে 
অনেক বন্ধন থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছে । এই অগ্রগতি সব সমাজে একরকম 
হয়নি । তাছাড়া প্রাকবিপ্রুব বস্ত্রগত অবস্থা এবং মতাদর্শিক আধিপত্যের প্রভাব সব 
সঘাজকেই বহন করতে হয়েছে । কিন্তু প্রায় সবগুলো দেশেই একদিকে অভ্যন্তরীণ 
আন্তর্জাতিক বৈষয়িক প্রতিবন্ধকতা, আগ্রাসন এবং অন্যদিকে বিপ্ুবী আন্দোলনের 
ভেতরের মতাদর্শিক সমস্যার কারণে সমাজের বিপ্রুবী রূপাস্তরের কাজ যখন শ্রথ 
বা রুদ্ধ হয়ে পড়েছে তখন নারী মুক্তির অগ্রযাত্রা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি । 

এই শতকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় চেষ্টারত দেশগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে আমরা 
দেখি যে, সেখানে নারীপ্রশ্ন প্রথম থেকেই বিপ্রবী আন্দোলনের একটি গুরুতপূর্ণ 
অঙ্গ ছিল । কিন্তু সেইসঙ্গে এ নিয়ে সমস্যাও ছিল । বিপুবী আন্দোলনের কর্মী 
নেতৃত্বের মধ্যে পুরুষতন্ত্রের যেমন প্রভাব ছিল তেমনি অন্যান্য ক্ষেত্রেও অবিপ্ুবী 
বা প্রতিবিপ্রবী ধ্যান-ধারণার জেরও ছিল নানামাত্রায় ৷ যে বিপ্রবী আন্দোলন 
মতাদর্শিক ক্ষেত্রে যতো বেশি তীব্রভাবে নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করতে 
পেরেছে তার সাফল্যের যাত্রা ততো বেশি । বিপুব-উত্তর সময়ে বস্তুগত ক্ষেত্রে উচ্চ 
সাফল্য কোনো কোনো দেশে বিপ্রবী পার্টিকে ক্রমে যতাদর্শিক লড়াই থেকে সরিয়ে 
এনেছে, নতুন পুণ্ীভবন প্রক্রিয়া নতুন শাসকশ্রেণী তৈরি করেছে । নারীর কর্মসূচি 
এসব দেশে একটি পর্যায়ের পর আর অগ্রসর হতে পারেনি । বিপ্রব-উত্তর সমাজে 
জনগণের অংশগ্রহণ, মতাদর্শিক লড়াই, গণতাস্ত্রিক চেতনার বিকাশ যতো বেশি 
হয়েছে নারী মুক্তির কর্মসূচি ততো বেশি বাস্তবায়িত হয়েছে । 

এই শতকে বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশ, সমাজতন্ত্র নাষে 
ভিন্ন একটি সমাজ অর্থনীতি কাঠামোর বিকাশ ও তার বাস্তবায়ন চেষ্টা, পুঁজিবাদী 
বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে নানারকম পরিবর্তন, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ অর্থনীতির অধিকতর 
বিকাশ, সমাজতান্ত্রিক প্রচেষ্টার মধ্যে ক্ষয় এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে বিপর্যয় এই 
সবগুলো স্তর পর্যালোচনা করে একটি দিক নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সমাজের 
সামধিক বৈপ্রবিক রূপান্তর এবং নারী মুক্তির প্রশ্ন অবিচ্ছেদ্য । তবে এই সম্পর্ক 
কখনোই স্বয়ংক্রিয় নয়, তা ব্বান্বিক | একদিকে বৈপ্লবিক ব্রপান্তর ছাড়া নারীপ্রশ্নের 
সমাধান সম্ভব নয়, অন্যদিকে নারীপ্রশ্নকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা ছাড়া 


১৬৮ নারী, পুরুহ ও হান 


সহাজের বৈপ্রুবিক রূপাত্তর এমনকি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কার্যকর বিকাশও 
সন্তব নয়। 

বাক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত হলেই নারী যুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্জিত হবে কিংবা 
প্রেণীসহধাষ স্বয়ংক্রিয্তাবে নারীপ্রশ্নের সমাধান করবে এ রকম বক্তব্য মার্কসের 
ৰরাত দিয়ে অনেকের কাছেই পাওয়া যায়। এটা মার্কসের কথা নয়, মার্কসীয় 
দৃষ্টিভ্িও এটা নয় । যার্কস সম্পর্কে এই ধারণা দু'দলের কাছ থেকে পাওয়া যায় । 
একটি দল যারা নিজেদের মার্কসবাদী বলে মনে করেন এবং বিপ্রবী আন্দোলন 
পড়ে ভুলতে সচেষ্ট তাদের কাছ থেকে ৷ এদের মার্কসবাদ সম্পর্কিত এই ধারণার 
কারণে নারী মুক্তির প্রশ্নকে তারা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন না। অন্যদিকে 
আরেকটি দল এ রকম বক্তব্য দেন যারা মার্কসবাদকে নারী মুক্তির জন্য উপযোগী 
ফতাদর্শিক ভিত্তি যনে করেন না। এ বিষয়ে এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে কিছু 
আলোচনা হয়েছে । দ্বিতীয় দল এভাবে মার্কসের বক্তব্য উপস্থিত করেন এবং এখান 
থেকেই উপসংহার টানেন যে, নারী মুক্তির লড়াইকে মার্কসবাদ ধারণ করতে পারে 
না এবং মার্কসবাদ লিঙ্গ অন্ধ । বস্তত “মার্কসবাদী” বা যার্কসবাদবিরোধী যারাই এ 
বক্তব্য বলে থাকুন না কেন, এ রকম কোনো বক্তব্য যার্কস বা এঙ্গেলনের লেখায় 
নেই, যার্কসীয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি থেকেও এ রকম সিদ্ধান্তে আসা যায় না । 

মার্কসীয় পদ্ধতিতে নাীপ্রশ্রকে যেভাবে বিচার করা যুক্তিযুক্ত তার সারকথা 
এন্ডাবে বলতে পারি যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদ যেহেতু সমাজের বৈপ্লবিক 
বুপান্তরের জন্য কিংবা মানবীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য পূর্বশর্ত, সে জন্য 
তা নারীমুক্তির জন্যও অপরিহার্ষ । শ্রেণী সংখ্রাম, পুঁজিবাদে এসে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
উচ্ছেদের লক্ষ্য নিয়েই পরিচালিত হয় | মানবিক সাম্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য 
এই শ্রেশী-সংঘামের বিকাশ অপরিহার্য হয়। কিন্তু নারী যুক্তির কর্মসূচি এখানে 
এসেই শেষ হতে পারে না। শ্রেণীভিত্তিক সমাজে লিঙ্গ, জাতি, বর্ণ, ভাষা, 
ধর্ষভিত্তিক বৈষম্য পুষ্টিলাভ করে ঠিকই, কিন্তু তা অনেক ক্ষেত্রেই একটি আপাত 
স্বাধীন অন্তিত্বও লাভ করে । 

ব্যক্তিগত্ত সম্পত্তিভিত্তিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ এসব বৈষম্যের বস্তুগত ভিত্তি 
অপসারণ করে কিন্তু দীর্ঘদিন এসব বৈষম্য যে মতাদর্শিক সাং মাত্রা লাভ 
করে, যে সুবিধাভোগী ব্যক্তি-গোষ্ঠী প্রবণতার জন্ম দেয় তার অবসানের জন্য 
দীর্ঘস্থায়ী মতাদর্শিক সাংস্কৃতিক লড়াই প্রয়োজন হয় । এই লড়াইয়ে ঘাটতি থাকলে 
মালিকানা ব্যবস্থা উচ্ছেদ ও শ্রেণী সংগ্রামের কর্মসূচিও সাফল্যের দিকে যেতে পারে 
না। 

সেজ্ঞনা আমরা এফাবতকালে পৃথিবীতে এমন কোনো সমাজ দেখতে পাইনি 
যেখানে বাক্চিগত সম্পত্তি, তার সবগুলো রূপে, পুরোপুরি উচ্ছেদ হয়েছে, শ্রেণীগত 


নারীর এক্যা : নাবীষ জড় ১৪৪ 


বৈষম্য তার সবগুলো রূপে পুরোপুরি উচ্হেদ হয়েছে, কিন্ত লি্স বৈষম্য ঘরে-বাইরে 
কিছু না কিছু রয়েই গেছে। বস্তুত শ্রেণী বৈষহ্যের অবসানের লড়াই এবং লিঙ্গ, ধর্ম, 
জাতি বৈষম্যের লড়াই ছান্বিকভাবে সম্পর্কিত হয় । এখানে শ্রেণী বৈষম্যাবিয়োধী 
লড়াই স্যুংক্রিয়ভাবে লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে পারে না । কারণ শ্রেণী বৈষযাবিরোধী 
চেতনা লিঙ্গ বৈষম্যবিরোধী চেতনা ছাড়া বিকশিত হবার ক্ষমভাই ধারণ করে না। 
লিঙ্গ বৈষম্যের চেতনার মতাদর্শিক ডিড্তি যে কর্তৃত্ব ক্ষষতা ও নিপীড়নের ধ্যান- 
ধারণার জন্ম দেয় সেই ধ্যান-ধারণা মানুষে মানুষে বৈষম্যবিরোধী লড়াইয়ের পথে 
প্রতিব্ধক হিসেবেই কাজ করে । সে জনা লিঙ্গ বৈষম্যবিরোধী লড়াই শ্রেখী- 
সংখ্বাষের অধীনস্থ ভাবাটা ভ্রান্ত, বরং লিঙ্গ বৈষম্যবিরোধী লড়াই শ্রেণী 
বৈঘমাবিরোধী লড়াইয়ের অপরিহার্য সহযোগী । 

পুঁজিবাদই নারী নিপীড়ন বা বৈষম্যের মূল, এ রকম কথাও অনৈতিহাসিক 
ডুল । কেননা তাতে প্রাকপুঁজিবাদী বিভিন্ন ব্যবস্থায় নারীর অধস্তন নির্পীড়িত অবস্থান 
আড়াল হয়ে ষায় । ইতিহাসের পর্যালোচনা থেকে এরকম সিদ্ধান্ত আসার হথেষ্ট 
যুক্তি আছে যে, নারী নিপীড়ন বা বৈষম্োর শুরু এবং ব্যকিগত সম্পত্তির উত্তব ও 
শ্রেণী বৈষয্যের শুরু খুব কাছাকাছি সময়ের ঘটনা । 

সন্তান ধারণ নিয়েই নারী-পুরুষের প্রথম শ্রমবিভাজন | যে সন্তান ধারণের 
ক্ষমতার কারণে নারী এক সময় পুজিত হতো, কর্তৃত্ব ধারণ করতো বলে নিশ্চিত 
প্রমাণাদি পাওয়া যায় সেই ক্ষমতার কারণেই নারী পরবর্তীকালে শৃর্জলিত হয় । 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির শুরু যে নারীকে মালিক করতে পারেনি তার কারণ সম্ভবত এই 
যে, নারী তার জাগেই পরাজিত, শৃঙ্খলিত হয়েছে । নারীর সন্তানকে এবং সেহেতু 
নারীকে পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করা এবং সমাঙ্গের সম্পদ 
কর্তৃতবশালী পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করাটা তাই পরস্পর ঘনিষ্ঠতাৰে 
সম্পর্কিত । 

ক্ষমতার কারণে শৃঙ্ঘলিত হওয়ার মধা দিয়ে নারীর এই অধস্তন অবস্থান 
দীর্ঘসময় অব্যাহত আছে। কিন্তু এর মধ্যে সামাজিক -অর্থনৈতিক বাবস্থার অনেক 
রকম পরিবর্তন হয়েছে । ইউরোপে দাসপ্রথা, সাফন্তবাদ, পুঁজিবাদ এসেছে; 
এশিয়ায় বিভিন্ন সভ্যতা অতিক্রান্ত হয়েছে; আফ্রিকায় স্থাধীন বছু গো ও 
সভাতাকে দাস বাণিজ্যের মধ্যে বিলীন করা হয়েছে; আমেরিকায় পুয়নো সম্যতা 
পুরোপুরি ধ্বংস করে ইউরোপীয়রা সেখানে পুঁজিবাদ বিকশিত করেছে । পুঁজিবাদ 
বিকাশের আনিপর্বে বিশ্বব্যাপী উপনিবেশবাদ বিস্তৃত হয়েছে, উপদিবেশগুলো এক 
সময় স্বাধীন রাষ্ট্র হয়েছে__ অর্থনৈতিক সামাজিকভাবে পুঁজির শৃঙ্খল বিশ্বকে এফফ 
পুঁজিবানী ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে এসেছে, সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হযেছে, তার 
সাফল্য ও বার্থতাও এসেছে । নারীর অবস্থান, নারীর লড়াই, ন্রীয জা এইসব 


১৭০ নারী, পুরুষ ও সযাজ 
পরিবর্তনের মধো নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছে । 

বন্তত পুজিবাদই প্রথম নারীকে পারিবারিক গণ্ডি থেকে সামাজিক পণ্য 
উৎপাদনে যুক্ত করে । অন্যদিকে যে বস্ত্রবাদী গণতান্ত্রিক দার্শনিক আবহাওয়ায় 
প্রাকপুঁজিবাদী সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে সেই আবহাওয়ায় সাম্য, মৈত্রী, স্থাধীনতার আওয়াজ প্রথমে শুধু পুরুষের 
চিন্তা স্বারা আচ্ছদ থাকলেও পরে তা অতিক্রম করে নারীকেও তার অন্তর্ভূক্ত 
করেছে। অর্থাৎ সাম্য ধারণায় নারীর সক্রিয় অবস্থানের প্রশ্ন সজোরে উত্থাপিত 
হয়েছে । পুঁজিবাদের বিকাশ প্রাকপুঁজিবাদী বিচ্ছিন্নতা ও নিয়তিবাদিতাকে দুর্বল 
করেছে; জাতীয় রাষ্ট্র গঠন এবং সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিকীকরণের বস্তুগত ভিত্তি 
পুঁজিবাদের মধ্যেই তৈরি হয়েছে। | 

আইনের চোখে সকল মানুষের সমান অধিকার' এই আওয়াজ ও প্রতিশ্রুতি 
সঙ্গে নিয়েই শোষণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদ বিকাশ লাভ করেছে । এই 
ব্যবস্থার মধ্যে প্রযুক্তিগত বিকাশ বিভিন্ন জাতিগত ভাষাগত আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতা 
থেকে মানুষকে যুক্ত করবার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে, শ্রম বিভাজন আন্তর্জাতিক রূপ 
লাভ করেছে, মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়েছে বহুগুণ । এই প্রযুক্তিগত বিকাশ 
নিজ শরীরের ওপর নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নারী ক্ষমতার সম্ভাবনা তৈরি 
করেছে । আবার এই বিকাশ, পুঁজিবাদের অধীনে, নারীর শরীর ও যৌনতার 
পর্ণীকরণও বহুগুণে বৃন্ধি করতে সক্ষম হয়েছে । 

পুজিবাদের ভেতরে একদিকে সম্পদ বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে বধ্তনা বাড়ে । 
একদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ হয়, অন্যদিকে মুনাফা বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় তা 
আটকে থাকে, ফলে যুদ্ধান্ত্র কিংবা নারী শরীরের জন্য ক্ষতিকর প্রব্যাদি ইত্যাদিতেই 
বিনিয়োগ হতে থাকে বেশি বিশ্বে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে সেই 
যোগাযোগ পণ্যের অধিক থেকে অধিকতর বাজারজাতকরণ কিংবা ভোক্তা-উন্মাদ 
সমাজ গঠনেই কাজে লাগে বেশি; নারী সামাজিক শ্রমশক্তিতে যোগ দেয় কিন্ত 
আটকে যায় নতুন শৃঙ্ঘলে--তার শরীর যৌনতা সবই হয়ে উঠে পণ্য, ঘরে-বাইরে 
তার অধস্তনতা নতুন মাত্রায় অব্যাহত থাকে । 

এই স্থবিরোধিতাই পুঁজিবাদ । মানবসমাজে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সৃষ্ট 
সম্পদ ও সম্ভাবনাকে বিকশিত করবার সর্বশেষ বাধা ব্যক্তিগত সম্পত্তিভিত্তিক 
ব্যবস্থার পুজ্িবাদী রূপ । এর ওপর বর্তমানের সমগ্র নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা দীড়িয়ে 
আছে । ফলে এর নিরসনে কর্মসূচি, ভবিষ্যতে যে কোনো অগতির জন্য অপরিহার্য । 
নারী মুক্তির বর্ষসূচিকেও তাই এর সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করতেই হয়। 

পুঁজিবাদ, প্রাকপুজিবাপী অনেক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে 
পুরুষডস্ত্রকেও আঘাত করেছে । যে পুরুষতন্ত্র প্রাকপুজিবানী সামাজিক-অর্থনৈতিক 


নারীর একা : নারীর লড়াই ১৭১ 
ব্যবস্থাগুলোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রবল শক্তি নিয়ে বিরাজমান ছিল, সেখানে নারী 
ছিল অনৃশ্য-_সন্তান জন্মদাতা, পুরুষের দাসী, গৃহবন্দি, অবরোধবাসিনী । 
প্রাকপুঁজিবাদী পুরুষতস্ত্র নারীকে বস্তুর বেশি মর্যানা দেয়নি । নারী সেখানে ছিল 
যৌনবস্ত, সন্তানের উৎপাদক হিসেবে একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্র এবং পুরুষের অনেক 
সম্পত্তির একটি সম্পত্তি । পুঁজিবাদ পুরুষতস্ত্রের প্রাকপুজিবাদী ধরনকে পরাজিত 
করেছে, দুর্বল করেছে কিন্তু পুরুষতস্ত্রকে উচ্ছেদ করেনি । পুরুষতন্ত্র নতুনরূপে 
আবির্ভূত হয়েছে, জেকে বসেছে । এই পুরুষতন্ত্র নারীকে শারীরিকভাবে যতটা 
অবরোধ করে তার চেয়ে অনেক বেশি শৃঙ্খলিত করে পুঁজির শাসনে । আর 
অভিজ্ঞতা থেকে এটাও আমরা পরিচ্ারভাবে দেখি যে, প্রয়োজনে প্রাকপুঁজিবাদী 
পুরুষতস্ত্রকে প্রশ্রয় দিতেও পুঁজিবাদ কার্পণ্যবোধ করে না। 

পুঁজিবাদের টিকে থাকার অন্যতম শর্ত হচ্ছে হিংস্র প্রতিবন্হিতা, কিছু ব্াক্তির 
অন্য অনেককে বঞ্চিত, দমিত করে সম্পদ আহরণ, মূলধন সংবর্ধন, ভোগের 
প্রবণতা বৃদ্ধি । পুজিবাদে সবচেয়ে সম্মানিত হচ্ছে ক্রেতা, যে যতো বেশি কিনতে 
পারবে সে মানুষ হিদেবে ততবেশি সম্মানিত ও গুরুতৃপূর্ণ । বৃহৎ ক্রেতা হতে হলে 
অনেক রকম পথে যেতে হয়, যে পথের সাফল্য অধিকাংশকে বঞ্চিত করবার মধ্য 
দিয়েই সম্ভব হয় । এই বর্বর প্রতিগ্বন্ছিতায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মানবেতর জীবনে 
নিক্ষিপ্ত হয়, সংখ্যালঘু মানুষ পরিণত হয় অযানুষে ৷ এ রকম একটি সমাজে নারী 
সম্পত্তিশালী বা সম্পত্তিহীন যে পরিবারেই হোক না কেন শৃঙ্ঘলিত থাকে । সেই 
শৃউবল সবসময় চোখে দেখা যায় না। 

এই ধরনের সমাজে সবকিছুই বেচা-কেনার সামস্ত্রী হয়ে উঠে, এই পণ্য হয়ে 
উঠাকে পুঁজিবাদী মতাদর্শ মহিমান্থিতও করে । এই প্রক্রিয়ায় নারীর শ্রযশক্তি 
পুরুষের মতোই কেনাবেচা হয়। পুঁজি লিঙ্গ-বর্ণ-ধর্ম-জাতি বৈষম্যের সংস্কৃতির 
সবগুলেকেই লালন করে এই কারণে যে, এই অজুহাতে তুলনামূলক কম পয়সার 
অনেক শ্রমশক্তি ক্রয় করা যায় । 

মুনাফার সন্ধানে পুঁজি নারীর শ্রমশক্তি পর্যন্ত গিয়ে থামে না, তার শরীরকেও 
আকর্ষণীয় পণ্যে পরিণত করে । নারীর শরীর কেনাবেচার সামশ্রীতে পরিণত হয়, 
নারীব্র যৌনতা হয়ে দীড়ায় আরেকটি ভোগ্যপণা, নারীর শরীর হয়ে দীড়ায় 
আরেকটি উচু মুনাফাযোগ্য বিনিয়োগ ক্ষেত্র 

পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্র নারীকে তার নিজের শরীরকে বিক্রিষোগ্য করবার জন্য 
উৎসাহিত করে। সুন্দরের মাপকাঠি তৈরি হয়, প্রচার যাধ্যঘে, বিজ্ঞাপনে । 
মতাদর্শিক আধিপত্যের প্রভাবে নারী সেই মাপকাঠি অনুযায়ী উন্নীত হবার জন্য 
কেনে আরো হাজারো পণ্য ৷ সেখানে পৌছতে পারলে নারী দিশ্বিজয়ের আনন্দ 
পায়, না পেলে নারী কাদে, আত্তহত্যার জন্য অস্থির হয় । বছরের পর বছর 


১৭২ নারী, পুরুষ ও সমাজ 
যনোকষ্টে নিজেকে অভিশাপ দেয় । 

একইসঙ্গে পণ্য ক্রেতা, পণ্য এবং শ্রমশক্তি বিক্রেতা এই তিন হিসেবে নারীর 
এই অবস্থানই পুঁজিবাদে নারীর অবস্থানের মূল কথা । পারিবারিক গণ্তিতে নারীর 
যে অবস্থান, নারীর প্রতিকূল যে শ্রমবিভাজন পরিবারের মধ্যে গড়ে উঠেছে 
পুঁজিবাদের আগেই-_ পুঁজিবাদ তা থেকে নারীকে মুক্ত করেনি । কিন্তু অন্যদিকে 
হিসেবে গড়ে তোলার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে । 

বর্তমান কালে অনেক বাধাবিপত্তির মধ্যেও প্রযুক্তির যে বিকাশ সংঘটিত 
হয়েছে তা নারী যুক্তির সম্ভাবনাকে অনেক উজ্জ্বল ভিত্তির ওপর স্থাপন করেছে । 
নিজ শরীরের ওপর নিজ নিয়ন্ত্রণ, পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার ভার লাঘব, সন্তান 
প্রতিপালনকে সহজ ও সামাজিক রূপদান, গার্হস্থ্য কাজকে সামাজিক শিল্প হিসেবে 
দাড় করানো এসবই যে সম্ভব, বর্তমান প্রযুক্তিগত বিকাশ থেকে তা স্পষ্টই উপলব্ধি 
করা যায়। কিন্তু এটা বাস্তবায়ন করবার পথে মুনাফাভিত্তিক অর্থনীতিই বাধা, 
যেখানে সকল নারী-পুরুষের মুক্তি বা ভার লাঘব অর্থনীতির উন্দেশ্য নয়-_মুনাফা 
বৃদ্ধিই উদ্দেশ্য । বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক সম্পর্কও এর সাথেই টিকে থাকে । 

অর্থনৈতিক তৎপরতার একক হিসেবে পরিবারকে অব্যাহত রাখবার অন্যতম 
ভিত্তি হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ৷ কর্তৃত্বের ধারাবাহিকতা ও সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে 
পরিবারের যে ছন্ব-সংঘাত তৈরি হয় এবং মাঝে মধ্যেই তা যে নির্মমতা তৈরি করে 
তা থেকে বোঝা যায় যে, শতভাবে মহিমাশ্থিত করা সত্তেও পুঁজিবাদ পর্যন্ত যে 
ভিত্তির ওপর পরিবার নাড়িয়ে আছে সেখানে মানবিক সম্পর্ক স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা 
করা সম্ভব নয় ৷ শীলা রোবোথামের ভাষায় : “নিপীড়ন বিমূর্ত নৈতিক ব্যাপার নয়, 
এটা হচ্ছে সামাজিক ও এঁতিহাসিক অভিজ্ঞতা | উৎপাদন পদ্ধতি এবং নারী-পুরুষ, 
পুরুষ-পুরুষ, নারী-নারী সম্পর্কের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই নিপীড়নের রূপ ও 
ধরনও পরিবর্তিত হয় । এটা ঠিক যে, পুঁজিবাদী সমাজে নারী পুরুষের অধীনস্থ 
হয়েছে এবং এটা পুঁজিবাদের আগের নারীর অবস্থানকেও প্রভাবিত করছে । কিন্ত 
এটা আরো ঠিক যে, নিপীড়নের যে সামাজিক নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে আমরা লভ়াই 
করছি সেখানে মানুষের সৃষ্টিক্ষমতা ব্যক্তি মালিকানাধীন পুঁজি দ্বারা শোষিত হচে_ 
যেখানে উৎপাদিত সবকিছুই বিনিময় হচ্ছে পণ্য হিসেবে ।' (শীলা, ১৯৭৩, ১11) 

বন্তত বিশ্বব্যাপী সামাজিক জীবনে নারীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ পুঁজিবাদের 
নারী-নারী সবদিক থেকে বৈষম্য ও নিপীড়নের যে সমাজে আমরা বসবাস করি 
সেখানে নারীপ্রশ্ন সমগ্র সমাজ প্রশ্নকেই সামনে নিয়ে আসে । 

অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতা সর্ত্বেও পুঁজিবাদে উৎপাদিকা শক্তির যে বিকাশ ঘটেছে 
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তা পরি্ারতাবে দেখাচ্ছে যে, এই বিশ্বকে মানবিক একটি বিশ্বে পরিণত করা 

বন্তগতভাবে সম্ভব ৷ নারীকে জৈবিক অনেক সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত 
করা যে সম্ভব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিকাশ তা প্রমাণ করেছে । দৈহিক শক্তির চেয়ে 
মেধার গুরুত্ব যে বেশি তা বর্তমান প্রযুক্তিগত বিকাশের যুগে সহজেই উপলব্ধি করা 
যায়। 

শুলামিথ প্রযুক্তিগত বিপ্রবকে নারী মুক্তির গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক বলেছেন । তিনি 
নারী মুক্তির যে সামাজিক রূপরেখা দিয়েছেন সেই সমাজকে মূর্তবরূপ দিতে গেঙ্গে 
প্রযুক্তির উন্নত স্তর প্রয়োজন, আরো প্রয়োজন প্রযুক্তির শৃঙ্খল মুক্তি । প্রয়োজন 
প্রযুক্তির ওপর পুঁজির আধিপত্য চূর্ণ করে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা । যা দাৰি করে 
সমাজের বৈপ্লবিক রূপাত্তর | শুলামিথের প্রস্তাবও, তাই শেষ পর্যন্ত, রুষ্ট্র সমাজ 
অর্থনীতি থেকে লিঙ্গ প্রশ্নকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারে না । 

বাংলাদেশের মতো দেশে উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী ও প্রাকপুঁজিবাদী 
ব্যবস্থা ও শক্তির সহাবস্থান আছে, উৎপাদন ভিত্তি এখানে শক্তিশালী না হলেও 
পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার অধীনে একটি প্রাত্তস্থ রাষ্ট্র হিসেবে পুঁজিবাদের সম্পর্ক বিধি 
আইন এখানে ক্রমেই শক্তিপ্রান্ত হচ্ছে । কিন্তু পুঁজিবাদের বিকাশের শ্রথগতি, দুর্বল 
শিল্পভিত্তি, প্রান্তস্থ অবস্থান ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, মতাদর্শ, আইন 
কাঠামো ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাকপুঁজিবাদী পুরুষতস্ত্র এখনো তুলনামূলকভাবে 
শক্তিশালী । ধর্ম এই পুরুষতন্ত্র রক্ষার কাজে প্রতিনিয়ত ব্যবহার হচ্ছে, বাজার 
অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণী এই ধর্মকে অন্যান্য 
আরো বেশি । পুঁজিবাদী ও প্রাকপুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্র_দুটোরই শিকার তাই 
বাংলাদেশের নারী | 

বাংলাদেশের সঙ্গে শিল্লোন্নত পুঁজিবাদী সমাজের নারীর অবস্থানগত পার্থক্য 
যা আছে তা দুই সমাজের পুঁজিবাদী বিকাশের ধরন দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছে । 
পুঁজিবাদী সম্পর্ক সেসব সমাজে আরো! বিকশিত । বাজার সেখানে জীবনের প্রায় 
সবকিছুই নির্ধারণ করে । সেখানে অধিকাংশ নারী সামাজিক শ্রমশক্তির অংশীদার, 
শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা নিজেদের শ্রযশক্তি বিক্রি করছে। 
বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী কাজ করছে সারাদিন, আয় করছে না। তবে 
রফতানিষুখী খাতে “নারী শ্রমিক'দের আয়তন বাড়ছে। সচলতা, আত্মবিশ্বাসী 
নড়াচড়া, তুলনায় ওইসব সমাজের নারীর বেশি । 

কিন্তু মানুষ হিসেবে এবং নারী হিসেবে নিপীড়ন ও নিরাপত্তাহীনতা সেখানেও 
প্রবল । বর্ণবাদ, শ্রেণী নিপীড়নের সঙ্গে সঙ্গে নারী নির্দিষ্ট কাজে মেয়েদের আটকে 
থাকা, মজুরি বৈষম্য সেখানেও যথেষ্ট মাত্রায় আছে (এঞ্রেলা, ১৯৮৪, ১৯৪৯) । 


১৭৪ নী, গুতন্ধ ও সহ 
সেখাদেও সংখ্যায় নারী সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে সুবিধা বধ্ঠিত, 
যাগের পুথো মাসের আই দিয়ে একটি বাচচাকে শিশুষতু কেন্দ্রে রাখাও সম্ভব নয়। 
যেখানে নাধীর শরীর ও যৌনতাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য পুঁজি বিনিয়োগ 
হায় তুলনায় অনেক উঁচু (আনু, ১৯৯৫]। 

এক হিসাবে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে পর্নোগ্রাফিতে পুঁজি বিনিয়োগ সারা বিশ্বে 
শিল্প-সাহিতা-চলচ্চিত্রে যিনিয়োজিত পুঁজির চেয়ে বেশি । আন্দ্রে দোওরকিন তার 
গ্রন্থে দেখিয়েছেন বক্তরাষ্ট্রে পর্নোগ্রাফি কী রকম সর্বগ্রাসী জপ নিয়েছে এবং তা 
কীভাবে সমগ্র সহাজ চেতনাকে গ্রাস করছে, যৌন অপরাধ নারী নিপীড়ন ও 
কর্তৃত্বফে কী রকম ভয়াবহ পর্যায়ে নিয়ে গেছে (জান্দ্রে দোওরকিন, ১৯৮৪]। 

যুক্ততা্ট্রে স্বাধীন সংগ্রামী নারী প্রচার মাধ্যমে প্রায় অচ্ছুৎ, পাশাপাশি পণ্য নারী 
পণ্য বিক্রিতে অনেক দামে ক্রীত । যুক্তরাষ্ট্রে নারী অধস্তনতা প্রধানত পুঁজির 
গত্তিপ্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত । বাংলাদেশসহ বিশ্বে নারী আন্দোলনের প্রধান ধারা 
নারীকে শ্রষ্শক্তির বাজারে নিয়ে আসার কাজকেই প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা 
কৰে । যার সর্বোচ্চ কূপ আমরা যুক্তরাষ্ট্রে দেখি (আনু, ১৯৯৫]। 

যুক্তরাষ্ট্রে সম্পদ ও ক্ষমতার বিপুল বিকাশ সত্তেও নারী হিসেবে নারীর 
নিরাপভ্তাহীনতা এই সত্যটিকেই স্পষ্ট করে যে, প্রযুক্তির বিকাশ বা সামাজিক 
সম্পদের বিকাশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নারীকে মুক্ত করতে সক্ষম নয় ৷ এ সত্যটিও স্পট 
হয় যে. শ্রেণী, লিঙ্গ ও বর্ণবৈষম্য কীভাবে পাশাপাশিই অবস্থান করে এবং শুধু 
সম্পদ বা প্রযুক্তির বিকাশ এই বৈষমাকে দূর করতে সক্ষম নয় | পুরুষতন্ত্র, বর্ণবাদ 
এবং পুক্রিবাদ পরস্পর পরস্পরকে কীভাবে পুষ্টি যোগায় তা যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ খুব 
স্পষ্টভাবে দেখাতে সক্ষম । একই কারণে লিঙ্গ, বর্ণ ও শ্রেণী বৈষম্যবিরোধী লড়াই 
এর এঁকাসুত্রও যুক্তরাষ্ট্রে দানা বাধার সম্ভাবনা বেশি । 


নারীর আন্তর্জাতিক সংহতি 


আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন ও সম্মেলনের যে ইতিহাস এখন জাতিসংঘ দিচ্ছে বা 
বেইজিং সম্মেপনেও যে ইতিহাস বারবার বলা হয়েছে, তার থেকে এসব সংস্থার 
রাজনীতিও বোবা যায় । কারণ, যে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় নারী আন্দোলন 
বর্ভফান পর্যায় পর্বস্ত এসেছে, তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবার চেষ্টা জাতিসংঘ 
আশ্রিত্ত নারী আন্দোলনের মধ্যে বরাবরই আছে । প্রকৃত ইতিহাস বিবেচনা করলে 
প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৭ সালে স্টুটগার্ডে, ১৯৭৫ 
সালে মেক্সিকোতে নয় । স্টুটগার্ডের সেই সম্মেলনে ১৫টি দেশ থেকে প্রতিনিধি দল 
অহশ নেয় । সেই সম্মেলনেই প্রথম আত্তর্জাতিক নারী ব্যুরো গঠন করা হয়, প্রথম 
সম্পাদক নির্বাচিত হন ক্রারা জে্টকিন ৷ এই হিসাবে ক্রারা জেটকিন হচ্ছেন 


নারীর একা : নারীর জাই ১৭৫ 
আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, অথচ যার নাহ জাতিসংঘ সম্মেলনের 
নলিলপত্রে পাওয়াই দুষ্ধর ৷ 

দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯১০ সালে । এই সম্মেলনেই ১৮৫৭ ও ১৯০৮ 
সালে নিউইয়র্কে সমাজতন্ত্রীদের নেতৃত্বে নারী শ্রমিকদের বিক্ষোভ সমাবেশ স্মরণ 
করে ৮ মার্চকে “আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসেবে পালনের জনা ক্লারা জেটকিন 
প্রস্তাব দেন । সে অনুযায়ী এই দিবসটি প্রতি বহর নারীপ্রশ্ন নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে 
চিন্তা ও সক্রিয়তাকে শাণিত করে | পরে জাতিসংঘ থেকেই এই দিবস পালন করা 
শুরু হয়, তবে এর বিপুবী ঝাজ ও ইতিহাসের ধারাবাহিকতার শঁজ্বল্য বাদ দিয়ে । 

উল্লেখ করা দরকার যে, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, সমাজতন্ত্র নির্মাণের 
চেষ্টায় বিপুবী রূপান্তরের নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুধু কিছু দেশ ও সমাজকেই 
পরিবর্তিত করেনি, তা প্রভাবিত করেছে পুরো বিশ্বকেই । পুঁজিবাদী কেন্দ্র ও 
পরিধিভূক্ত দেশে বহু রকম কর্মসূচি (ভূমি সংস্কার থেকে নারীর ভোটাধিকার পর্যন্ত) 
অনেক ক্ষেত্রে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই হয়েছে। 
যেখানে সমাজতন্ত্রী নারীরা বিশ্ব সম্মেলন করেছেন ১৯০৭ সালে, সেখানে পুঁজিবাদী 
কর্তৃত্বে পরিচালিত জাতিসংঘের এ ধরনের উদ্যোগ নিতে আরো ৬৮ বছর 
লেগেছে। 

দ্বিতীয় বিশ্বযৃন্ধের পর সিমোন দ্য বুভোয়ার সেকেন্ড সেক্সকে ধরে পশ্চিমা 
বিশ্বে নারী আন্দোলন নতৃন পর্বে প্রবেশ করে । জাতিসংঘেও নারী অধিকার 
সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচি-দাবি-স্থীকৃতি গৃহীত হয়, যদিও তা বিভিন্ন দেশে তখন 
সামান্যই প্রভাব ফেলে । ৬০ দশকে সাত্রাজ্যবাদবিরোধী, উপনিবেশবাদবিরোধী 
ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আকার ধারণ করে । সর্বব্যাপী এই 
আন্দোলনের সহয় নারীতন্্ব ও আন্দোলন তৃতীয় পর্বে প্রবেশ করে । আদ্দোলনের 
পদ্ধতি ও দর্শন নিয়েও অনেক মত ও পথ তৈরি হয়। কিন্তু রাষ্ট্র, ভোগবাদিতা, 
কর্ৃত্বমূলক সমাজ ইত্যাদির বিরুদ্ধে বক্তব্য সময নারী আন্দোলনেই প্রধান হয়ে 

। 

পুঁজিবাদী কেন্দ্রের উন্নয়ন তন্তব্ও ১৯৬০ দশকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, লিঙ্গ 
ও শ্রেণী নিরপেক্ষতার নামে এসব তব্বের সবল লিঙ্গ শ্রেণী ও অগ্রসর অঙ্ধল 
পক্ষপাত নিয়েও প্রশ্ন উঠে । এসব কিছুর সম্মিলিত প্রভাবে এবং শ্রযবাজারে নারীর 
অংশগ্রহণ আরো নিশ্চিত করবার জন্য জাতিসংঘের তৎপরতা বৃদ্ধি পায় । উন্নয়নে 
নারী' নিয়ে তন নির্যাণও জোর পায় । জাতিসংঘ ও অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থা নারীশিক্ষা 
ও তাদের বাজারে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরান্ধও বৃদ্ধি করতে থাকে । ১৯৭৬-৮৫ 
সময়কালকে নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৫-এ জাতিসংঘের 
আয়োজনে মেজ্িকোতে প্রথম, ১৯৮০-তে ডেনমার্কে দ্বিতীয়, নাইহোরিতে ১৯৮৫ 


১৭৬ নারী, পুরুষ ও সমাজ 
সালে তৃতীয় এবং ১৯৯৫ সালে চীনে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো । এর 
মধ্যে ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ “সিডো' বা “নারীর বিরুদ্ধে সকল 
প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ' (কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অব অল ফর্মস 
অব ডিসক্রেমিনেশন এগেইনস্ট ওম্যান) বলবৎ করে ১৯৮১ সাল থেকে । এছাড়াও 
এই সময়কালে জাতিসংঘে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, বৈষম্য ও শিশু নিরাপত্তা ইত্যাদি 
বিষয়ে বহু প্রস্তাব ও দলিল গৃহীত হয়েছে । নারীর ওপর বরাদ্দ বৃদ্ধির সুবাদে বহু 
গবেষণা, বহু সংস্থা তৈরি হয়েছে, নারীর ক্ষমতায়ন জাতীয় বিষয়গুলোও বহুল 
আলোচিত ও চর্চিত বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে । 

জাতিসংঘের এই ভূমিকা বৃদ্ধির প্রভাব বাংলাদেশের মতো দেশেও পড়েছে । 
নারী উন্নয়নবিষয়ক গবেষণা ও চর্চা নিয়ে আগ্রহ বেড়েছে, এনজিও তৎপরতায় 
নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর উদ্দেশ্যে খণদান কর্মসূচি বেড়েছে, এনজিও ঘরানার 
নারীবিষয়ক আন্দোলনও একট পেশা ও তহবিল প্রাপ্তির প্রজেক্ট হয়ে উঠতে 
পেরেছে। 

কিন্ত এগুলো সমাজে নারীর অবস্থানের আইনগত মতাদর্শিক, রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক অবস্থানকে নাড়া দিতে পেরেছে সামান্যই । ধর্মকে ব্যবহারের মাধ্যমে 
রাষ্ট্র নারী বিদ্বেষী শক্তিকে উৎসাহ দিচ্ছে, শিক্ষা-স্বাস্থ্-কর্মসংস্থান-নিরাপত্া সকল 
ক্ষেত্রে নারীর অসহায়ত্ব বেড়েছে, নির্যাতন বেড়েছে, অন্যদিকে নারী মুক্তি নিয়ে 
বাগাড়ম্বরও বেড়েছে । এই চিত্র পুরো বিশ্বেই । 

কিউবার মতো ছোট একটি দেশ বিপ্রবী রূপান্তরের মাধ্যযে সে দেশের নারীর 
জন্য যা সম্ভব করতে পেরেছে, জাতিসংঘের নেতৃত্বে ও রাষ্ট্রীয়ভাবে হাজার কোটি 
ডলার ব্যয়, অশ্রপাত, হাজার সিম্পোজিয্নাম সেমিনার সম্মেলন অন্যান্য দেশে তার 
একাংশও করতে সক্ষম হয়নি । এই ধারার সঙ্গে বেইজিং নারী সম্মেলন আরেকটি 
সংযোজন মাত্র | 

এই সম্দেলনগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো--এগুলো অনেক কথাই বলে, কিন্ত 
শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় অনেক কথাই বলে না। এর ভিন্ন কোনো উপায়ও নেই। 
কেননা, জাতিসংঘ সকলের সংঘ, সকলের মতামত তাকে গ্রহণ করতে হবে, 
সকলের জন্য জায়গা দিতে হবে । সুতরাং, নারী সম্মেলনে ঘোষণা ও সনদে 
সকলের । নারী সম্মেলনে ধ্রিস্টান-যুসলিম-হিন্দু মৌলবাদী এঁক্যবদ্ধ হয়, পুঁজি 
বিনিয়োগকারী লবিং করতে থাকে, তাদের প্রভাবে দলিল বা সনদ অনির্দিষ্ট বিমূর্ত 
কথামালার সমষ্টি হয় । বেইজিং সম্মেলনেও প্রযাটফর্ম অফ আাকশনে অনেক ক্ষেত্রে 
এরকমটিই হয়েছে । এছাড়াও এসব সম্মেলনে কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের চরিত্রের 


নারীর একা : নারীর লড়াই ১৭৭ 
কারণেই লিঙ্গ প্রশ্নের সঙ্গে শ্রেণীপ্রশ্ন যুক্ত হতে পারে না । ফলে বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
নারী এখান থেকে প্রথমেই বাদ পড়ে যায়। নারীর সমানাধিকার এখানে কিছু 
অস্তঃসারশূন্য কথাবার্তাতেই শেষ হয় | সেসব কথাবার্তা, বিধিবিধান বা সনদে 
যেসব কাজের কথা থাকে, সেগুলো যেহেতু কোনো রাষ্ট্রই বাস্তবায়নে বাধ্য নয়, 
সুতরাং দলিলের বাইরে এর আর কোনো কার্যকারিতা থাকে না। 

বেইজিং সন্দেলনেও 'ধর্ম-সংস্কৃতি-এতিহ্যের' সঙ্গে "মানানসই ব্যবস্থা" নিতে 
বলা হয়েছে । দেই মানানসই ব্যবস্থা বাংলাদেশে ইতিমধ্যে বলবৎ আছে এবং তার 
পরিণতি ইয়াসমিন, নজিমন, নূরজাহান । ধর্ম-সংস্কৃতি-এতিহ্য কথাগুলো প্রধানত 
বিভিন্ন অপশক্তির ঢাল হিসেবেই ব্যবহৃত হয় । এসব শক্তি চরম অপসৃষ্টি অশ্রীল 
চলচ্চিত্র নির্মাণকে ধর্ম-সংস্কৃতি-এতিহ্যের পরিপন্থী মনে করে না, পতিতাবৃত্তিও 
তারা মানতে রাজি থাকে, মানতে রাজি লুষ্ঠন, ধর্ষণ, রাহাজানি, জালিয়াতি, 
অপরাধ--সবকিছুই । শুধু নারীপ্রশ্ন এলে কিংবা সাম্যপ্রশ্ন এলেই তাদের ধর্ম- 
সংস্কৃতি-এতিহ্যের বহুমুখ তৈরি হয় । আপত্তি ওঠে প্রবল। 

এতসব প্রতিবন্ধকতা সত্তেও মেক্সিকো, নাইরোবি বা ডেনমার্কের তুলনায় 
বেইজিং সম্মেলনে অনেক বড় সমাবেশ থেকে এটা স্পষ্ট যে, দেশে দেশে নারীপ্রশ্ব 
চলাফেরায় সর্বত্র নারী যেভাবে সামাজিক শক্তি হিলেবে দৃশ্যমান হচ্ছে, ঠিক তেমনি 
তার লড়াইয়ের জায়গাটাও তৈরি হচ্ছে । ক্রমাগত ছন্য-সংঘাত তাকে আরো ঠেলে 
দিচ্ছে লড়াইয়ের দিকে | আগ্রহী করছে লড়াইয়ের কার্যকর পথ খোজার দিকে । 

নারীশক্তির এই আন্তর্জাতিকীকরণের গুরুতৃ অনেক | শাসকশ্রেণী আন্তর্জাতিকভাবে 
এঁক্যবদ্ধ অনেক আগে থেকে, ধর্মীয় ফ্যাসিবাদও ধর্ম নির্বিশেষে আন্তর্জাতিক শ্রম 
বিভাজনের মাধ্যমে এক্যবন্ধ । কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে সংগঠিত নয় নারী, আস্ত 
র্জাতিকভাবে সংগঠিত নয় সকল গণতান্ত্রিক শক্তি । 

জাতিসংঘ এখনো আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজিরই একটি মুখ । কিন্ত পুজির 
ক্রিয়ায় পুঁজির অস্ত্রও তার বিরুদ্ধে যায় । জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতেও 
ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পাল্টা স্রোত, পাল্টা সম্ভাবনা, পাল্টা শক্তিও ান্বিকভাবেই তৈরি 
হচ্ছে। যান্ত্িকভাবে দেখলে হয় পুঁজিবাদের এই ছান্দিক ক্রিয়া বোঝা যাবে না, 
নয়তো ভক্তি গদগদচিত্তে আত্মসমর্পণের যুক্তি তৈরি হবে । 


বাংলাদেশে এই মুহূর্তের কর্মসূচি 


আগের বিভিন্ন অধ্যায়ে বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে সমাজের 
গতিশীলতা ও তার প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থানের মধ্যে কিভাবে নতুন-পুরাতন 
প্রবণতা জড়াজড়ি করে আছে, পরস্পর সংঘাতে অবতীর্ণ হচ্ছে সে সম্পর্কে 


১৭৮ নানী, পুরুষ ও সযাজ 


আলোচনা করেছি । 

এই অঞ্চলে নারী সংগঠন ও আন্দোলন এখন পর্যন্ত কোনো সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর 
নিজেকে দীড় করাতে পারেনি । নারীপ্রশ্ন নিয়ে এদেশে মতাদর্শিক আলোচনা 
বিতর্কের দৃষ্টান্ত খুব কম । আগেও বলেছি ৮০ দশকের শেষ দিক থেকে এদেশে 
নারীবিষয়ক গবেষণা হচ্ছে কিছু কিছু । এসব গবেষণার সূত্রে কিছু আলোচনাও 
হচ্ছে। কিন্ত এসব গবেষণা আলোচনা এবং সেই সঙ্গে কিছু নড়াচড়া বেশিরভাগ 
ক্ষেত্রেই এদেশের নারীর জীবন ও লড়াইয়ের তাগিদ থেকে উদ্ভূত নয়, এগুলো 
সম্পর্কিত বাইরে থেকে তহবিল প্রবাহের সঙ্গে । এ বিষয়ে আমরা আগেও 
আলোচনা করেছি যে, জাতিসংঘ কর্তৃক নারী দশক কর্মসূচি বাংলাদেশের মতো 
দেশগুলোতে নারী চিন্তাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে । 

বাংলাদেশের নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা বিচার করলে দেখা যাবে যে, এদেশে এই 
প্রভাব পর্যালোচনা বিচার-বিশ্রেষণ ও গ্রহণ-বর্জন কিংবা তাকে পরিচালনা করবার 
মতো ভিত্তিও তৈরি ছিল না। চিস্তার জগতে, রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মসূচিতে 
নারীপ্রশ্ন এখানে আগে কখনোই গুরুত্ব পায়নি । তার ফলে নারীবিষয়ক গবেষণা 
আলোচনা অপরিণত, দিক-নির্দেশনাহীন ও ঠিকাদারী কাজের আরেক নামে 
পরিণত হয়েছে । একই সঙ্গে নারী বিষয় হয়ে দীড়িয়েছে একটি ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর আয়- 
উপার্জন, পেশাগত বিকাশ ইত্যাদির মাধ্যম । এনজিও নামের সংস্থাগুলোতে 
দেগুলোই এখন নারীবিষয়ক চিস্তা-আন্দোলনের সর্বোচ্চ সীমা হয়ে দাড়িয়েছে । 

সে জন্য যখন যেমন যে কাজে তহবিল আসছে, সে কাজে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে 
বেশি । ইস্যু নির্বাচন, গুরুত্ব প্রদান, অগ্রাধিকার, উত্তেজনা সবই তহবিল অনুযায়ী 
তৈরি হচ্ছে । কাজের উদ্দেশ্যও অধিকাংশ ক্ষেত্রে যতটা অর্থবল যোগানদারদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করা ততটা এদেশের নারীর কাছে পৌছানো নয়। সে জন্য 
দেশের 'সন্রিয়', “নারীবাদী তাত্তিক' বা সংগঠনগুলোর অনেকেরই লেখালেখি বা 
প্রকাশনার ভাষাও বাংলা নয় | তহবিল যোগানদাররা বাংলা ভাষা বুঝতে সক্ষম 
নন! দেশে নারী সমাজকে স্পর্শ করা এখানে হচ্ছে প্রান্তিক ইস্যু, মূল প্রবণতা হলো 
তহবিলকে স্পর্শ করা । 

এই ঠিকাদারী গবেষণা বা ঠিকাদারী উন্নয়নের এনজিও মার্কা কর্মসূচি যখন 
নারী চিন্তা ও আন্দোলনের শীর্ষ তৎপরতা হয় তখন তার বর্তমান ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
আশাবাদী হবার কোনো কারণ থাকে না। 

অন্যদিকে রাজনৈতিক-সাযাজিক আন্দোলনের বাকিদের অবস্থা এর থেকে 
উন্নততর কিছু নয়। বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়ার জোয়ারের মুখে এখন চারদিকে 
আত্মসমর্পণ, বড়জোর আত্মরক্ষার প্রবণতা । সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ওপর 


নারীর একা : নারীর লড়াই ১৭৯ 


সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষের নিপীড়ন আধিপত্য প্রতারণা লোভ বঞ্চনা নিপীড়ন শোষণ 
ইত্যাদি অপরিবর্তনীয়, এটাই যেন এই সময়ের প্রধান সুর | এই সুরের সঙ্গে যোগ 
হচ্ছে ধ্মীয় ফ্যাসিবাদী সুর । ইহলৌকিক বর্বরতাকে পারলৌকিক কর্মসূচি দিয়ে 
গ্রহণযোগ্য করবার কর্মসূচি | বলাবাহুল্য, এই সবই নারীকে স্পর্শ করে, করছে । 
ইয়াসমিনের মতো অসংখ্য মেয়ে ধর্ষিতা হচ্ছে, নিপীড়িত হচ্ছে, খুন হচ্ছে । অসংব্য 
মেয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, বাচার মতো মজুরি থেকে বঞ্চিত । অসংখ্য নারী 
পরিবারে ও বাইরে অনিশ্চিত জীবনে শৃঙ্খলিত । 

নারীর মুক্তির কর্মসূচি যখন সকল নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান বা বাচার 
মতো মজুরির অধিকার গুরুত্বের ঙ্গে বিবেচনা করে, তখন পুরুষতান্ত্রিক বিধি- 
ব্যবস্থা, আইন পরিবর্তন এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য; যখন মালিকানা প্রশ্ন 
গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়, যখন নারী-নারী ও নারী-পুরুষ সমতার গুরুত্বপূর্ণ 
কর্মসূচি হিসেবে দীড়ায়। যখন পরিবারে ও বাইরে নারীর ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার 
জন্য প্রয়োজনীর পরিবর্তনের তাগিদ কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকে তখন নারী 
আন্দোলন বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না, তা সম্পর্কিত হয়ে যায় কৃষক আন্দোলন, 
শ্রমিক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, পরিবেশ আন্দোলন এবং সর্বোপরি যুক্ত সমাজ 
প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সঙ্গে । এটি অতি অবশ্যই রাজনৈতিক আন্দোলন, 
তথাকথিত প্রেশার গ্রুপের বিচ্ছিন্ন আন্দোলন চর্চা নয়। পুরুষতক্ত্রের সঙ্গে 
সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও ধর়ীয় ফ্যাসিবাদের এঁক্য এব বিরোধী বিবিধ 
আন্দোলনকেও এক্যবদ্ধ করবার তাগিদ উপস্থিত করে । বলাবাহুল্য, বাংলাদেশে 
এই মাত্রার রাজনৈতিক আন্দোলন এখনো দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় । কিন্তু এই আন্দোলনের 
বিকাশ ছাড়া নারী আন্দোলনেরও দুষ্টবৃত্ত যুক্ত হবার রাস্তা নেই । বাংলাদেশে 
পুরুষতন্ত্র প্রভাবিত, শ্রেণী প্রশ্ন সম্পর্কে অস্থচ্ছ দুর্বল বাম রাজনৈতিক আন্দোলন 
এবং রাজনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র সম্পর্কে নির্লিগু নারী আন্দোলনের বড় ধরনের 
পরিবর্তন এখন অপরিহার্ষ ৷ অপরিহার্য এর জন্য প্রয়োজনীয় মতাদর্শিক-সাংগঠনিক 
প্রস্তুতি ও নির্মাণ । 

ইয়াসমিন ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা এদেশের অজস্র ঘটনার একটি, কিন্তু এটি 
আশা করি অনিচ্ছুক ব্যক্তিদেরও বুঝতে সহায়তা করবে কীভাবে লিঙ্গ প্রশ্ন ও শ্রেণী 
প্রশ্ন পরস্পর জড়াজড়ি হয়ে যায় (আনু, ১৯৯৫]। বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাণ্ড তারামন 
বিবির ২৪ বছর ধরে অদৃশ্য হয়ে থাকাও তো নির্দেশ করে এই সত্য যে, তারামন 
বিবির মতো অনেকে সরাসরি যুদ্ধ করলেও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সবসময় পুরুষদের 
চিহ্নিত করবার পেছনে স্পষ্ট পুরুষতান্ত্রিক প্রবণতা যেমন কাজ করেছে, তেষনি 
তারামন বিবির অদৃশ্য থাকার একটি প্রধান কারণ হিসেবে তিনি যে শ্রমজীবী 
পরিবারের সন্তান এই সত্যটিও ক্রিয়াশীল থেকেছে । এদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্িয় 


১৮০ নারী, পুরুষ ও সমাজ 
থেকেও এই শ্রযজীবী নারী-__ পুরুষরা কীভাবে প্রান্তিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছেন 
তারামন বিবি তার একটি দৃষ্টান্ত । 

ইয়াসহিনকে কেন্দ্র করে দিনাজপুরের অসাধারণ গণবিদ্রোহ অন্যদিক থেকে 
এটিও স্পষ্ট করে যে, নারীপ্রশ্ন মানুষকে রাষ্ট্রের মুখোমুখি দাড় করাতে, সক্ষম । 
বিদ্যমান বাম রাজনৈতিক সংগঠন-নারী সংগঠন যতটুকু ধারণ করে না, জনগণের 
মধ্যে যেন তারই প্রস্তুতি চলছে । 

নারী আন্দোলনের ধারাবাহিকতা এবং বাংলাদেশের নির্দিষ্ট সামাজ্িক- 
অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে নারীপ্রশ্ন নিয়ে ন্যুনতম কর্মসূচি 
কী কী হতে পারে? আমি এখানে ন্যুনতম কিছু বিষয় উল্লেখ করছি যেগুলো 
বাংলাদেশে সমাজ রূপান্তরের আদ্দোলন, নারীপ্রশ্্রে, ন্যুনতম কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ 
করতে পারে : 


৬ নারী-পুরুষ বিয়েভিত্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিয়ে, বিয়ে বিচ্ছেদ সন্তান পালন, 
পারিবারিক কাজ, মালিকানা ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান 
অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ এবং নিশ্চিত করা। 

৬ সকলের জন্য অভিন্ন অসাম্প্রদায়িক নারী বৈষমাবিরোধী গণতান্ত্রিক শিক্ষাকে 
অধিকার হিসেবে বাস্তবায়ন । 

৬ সকলের জন্য আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা ৷ গর্ভধারণ 
ও গর্ভপাত সম্পর্কিত সিন্ধান্ত সম্পূর্ণত একজন নারীর অধিকার হিসেবে 
নিশ্চিত করা । এ সম্পর্কে বিনাব্যয়ে চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করা । 

ঙ দুজন সাবালক ব্যক্তির পূর্ণ সম্মতি ও পরস্পর ভালোবাসাকে, বিয়ে কিংবা 
যৌন সম্পর্ক কিংবা একত্র বসবাসের, একমাত্র ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা । এর 
সঙ্গে অঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্কিত অন্যান্য আইন, বিধি, প্রথা নিষিদ্ধ করা । 

৬ দেশের সকল প্রতিষ্ঠানে শিশুযত্ব কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা । প্রতিষ্ঠানের বাইরেও 
সকল শিশুকে রাখার মতো যথেষ্টসংখ্যক শিশ্তযতু কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা । 

৬ কর্মক্ষম সকল নারীর কর্মসংস্থান এবং সমান কাজের জন্য নারী-পুরুষের 
সমান ও বাচার যতো মজুরি নিশ্চিত করা । প্রসূতিকালীন সময়ের অন্তত ৬ 
মাস সবেতন ছুটির ব্যবস্থা করা, সন্তান জন্মের পর পিতারও সন্তান পালনের 
জলা ছুটির ব্যবস্থা করা । 

ও নারীর শরীর ও যৌনতাকে প্রতাক্ষ ও পরোক্ষভাবে পণ্য হিসেবে ব্যবহারের 
হতো অর্থনৈতিক-সামাজিক-ধর্মীয় উদ্যোগ নিষিদ্ধ ও চরম শাস্তিযোগ্য 
অপরাধ হিসেবে বিবেচনা । 

ও পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ করা । পতিতাদের স্বাভাবিক সম্মানজনক জীবন লাভের 
ব্যবস্থা করা৷ পতিতাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত দালাল, ব্যবসায়ী, প্রতারক, গ্রাহকদের 


নারীর একা ; নারীর লড়াই ১৮১ 


কঠোর শান্তির ব্যবস্থা করা । 

৬ নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে 'স্বামী' কিংবা যে কেউ যৌনকর্মে বাধ্য করলে 
তাকে জনসমক্ষে কঠোর শাস্তি দান । 

৬ অবিবাহিত, বিচ্ছেদপ্রাপ্ত বা বিধবা নারীর স্বাধীনভাবে বসবাস করবার 
সামাজিক, আইনগত, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা । 

* যে কোনো পেশা গ্রহণ, চলাফেরার পূর্ণ অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা । 

৬ ধর্ম, লিঙ্গ, জাতি নির্বিশেষে সকলের জন্য অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রবর্তন ও 
বাস্তবায়ন । 

৬ রাজনৈতিক, সামাজিক ক্ষমতায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা । 

* মানুষ হিসেবে সকলের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, অবসর, 
বিনোদন নিশ্চিত করবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় 
পরিবর্তন । 

৬ দৈনন্দিন জীবনে-সাহিতো, ধর্মে, আইনে, নারীবিদ্বেষী বা বৈষয্যযূলক 
উপাদান চিহিত করা ও তা দূর করবার জন্য প্রচার মাধ্যমে নিয়মিত 
আলোচনা, পর্যালোচনার ব্যবস্থা করা । 


উপরোক্ত কর্মসৃচিসমূহ বাস্তবায়ন, বাংলাদেশের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে অসভ্ভব 
বলে মনে হতে পারে । কিন্ত্র এটা সম্রব । বিশ্বের বু দেশ বাংলাদেশের চেয়ে দুর্বল 
অবস্থায় থেকেও যথাযথ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবর্তন করে 
উপরের অনেকগুলো কর্মসূচিই বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছিল । এই ঘথাযথ 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবর্তন পরিমাণগত নয়, গুণগত | সে জন্য 
উপরোক্ত কর্মসূচি নিছক নারী যুক্তি প্রশ্নে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা অন্তর্ভুক্ত করে 
সমাজের নিপীড়িত-শোধিত বিশাল জনগোষ্ঠীকেও । এবং এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন 
এমন সব শ্রেণীশক্ডি ও সাযাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় যার ভিত্তি 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি । এ কারণে এই আন্দোলনের শক্রপক্ষে সারি বেঁধে সশস্ত্রভাবে 
দণ্ডায়মান হয় সাম্রাজ্যবাদ, দেশীয় সম্পত্তিশালী লুটেরা গোষ্ঠী এবং ধর্মীয় 
ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী । এর পক্ষে দীড়ায় শ্রেণী, লিঙ্গ বৈষম্য নিপীড়নের শিকার কোটি 
কোটি নারী-পুরুষ | 

সম্পত্তিশালী পরিবারের নারী এই কর্মসূচির পক্ষে দাড়াতে অস্থত্তিবোধ করতে 
পারে । নিজ শ্রেণীর বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতন সক্রিয় ভূমিকার প্রশ্ন উঠলে, নারীর 
চেয়ে নিজ শ্রেণীর পুরুষ, শৃঙ্খল হাতে-পায়ে নিয়েই, তার কাছে অধিকতর প্রিয় 
মনে হতে পারে । এই নারী এ অবস্থায়, নারী মুক্তিকে বিষূর্ত শব্দমালা দিয়ে গীত্তে 
পারেন-_বৈপ্রবিক কুপান্তরের লড়াইকে নারীর জন্য অপ্রয়োজনীয় বলতে পারে । 

অন্যদিকে পুরুষতস্্ ঘারা আচ্ছাদিত 'প্রপতিশীল' পুরুষ আন্দোলনে নারীবাদী 


১৮২ নানী, পুরুষ ও সা 


মাত্রা দেখে অসহাবোধ করতে পারে, যোগ দিতে পারে শক্রপক্ষের পুরুষদের 
সঙ্গে; ঘায়া নারী অধন্তনতা বজায় রাখার জন্য বর্তমানে সমাজকে, তার 
মূল্যবোধকে যহিমান্ষিত করছে । 

এই ধরনের নারী বা পুরুষ, সমাজের কোনো রকম অগ্রগতিরই ছন্রবেশী 
শত্রু । প্রকৃত বিপ্রবী আন্দোলন, প্রকৃত নারী মুক্তি আন্দোলনই কেবল এদের 
মুখোশ খুলতে পারে । 

প্রকৃতপক্ষে লিজ বৈষম্য সম্পর্কে অন্ধ বিপ্লবী আন্দোলন কিংবা শ্রেণী বৈষম্য 
সম্পর্কে অন্ধ নারীবাদী আন্দোলন এই দুইয়ের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, এগুলোর 
জামাদেরও কোনো প্রয়োজন নেই । এই দুই সম্পর্কেই আমাদের মোহমুক্তি 
দরকার, সতর্কতা দরকার । বর্তমান পর্যায়ে শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বব্যাপী এমন 
বিস্ুবী আন্দোলনই প্রয়োজন যা নারীবাদী যাত্রা যুক্ত করতে সক্ষম কিংবা এমন 
নারীবাদী আন্দোলন দরকার যা সমাজের বৈপ্ুবিক রূপান্তরের কর্মসূচি ধারণ করতে 
সক্ষম ৷ এই দুইয়ের মধ্যে যতো ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাবে ততই মানবিক সাম্যভিত্তিক 
সুক্ত মানুষের সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াইও বেগবান হবে । 

শীলা রোবোথামের সঙ্গে তাই একমত হয়েই বলতে হয়, “নারীর সাংস্কৃতিক 
এবং অর্থনৈতিক মুক্তি এমন এক সমাজ সৃষ্টির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যেখানে কোনো 
বানুষের জীবন তার কাছ থেকে চুরি হয়ে যাবে না এবং যেখানে তাদের উৎপাদন 
ও পুনরুষ্পাদন লিঙ্গ, বর্ণ বা শ্রেণী অধস্তনতা দ্বারা বিকৃত বা নিয়ন্ত্রিত হবে না ।' 

নারীপ্রশ্নব নারী বৈহম্যের শেকড় খুঁজতেই তার যাত্রা শুরু করে । নারী-পুরুষের 
সবতারু কথা বলতে গিয়ে তাকে স্পর্শ করতে হয় নারী-নারী সমতার কথা, স্পর্শ 
করতে হয় পুরুষ-পুরুষ সমতার কথাও | তখনই আসে শ্রেণী প্রশ্ন, ধর্ম প্রশ্ন, বর্ণ 
প্রশ্ন, জাতি প্রশ্ন । অনেকগুলো বৈষম্য-নিপীড়ন প্রশ্ন একই সঙ্গে উথিত হয়। 

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণীভেনে নারী মুক্তির প্রশ্ন তাই পুরো সমাজকে নাড়া দেয় । 
কেউ ইচ্ছা করুক বা না করুক, নারীপ্রশ্ন তাই সমগ্র সমাজ প্রশ্ন হয়ে দীড়ায় । নারী 
শুধু জৈবিক নারী থাকে না, নারী হয়ে উঠে শ্রমিক, কৃষক, কৃষ্তাঙ্গ, সংখ্যালঘু, 
নিপীড়িত জাতি, তৃতীয় বিশ্ব, লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী, নিরক্ষর মানুষ, আশ্রয়হীন 


ক্ষুধার্ত যা বা মেয়ে । 


সংযোজন-১ 


হাজার বছরে নারীর নিপীড়ন ও লড়াই 


আগের কন্ু হাজার বছর পার হয়ে ব্রিস্টীয় হিসাবের চলতি হাজার বছরে মানুষের 
ইতিহাস তুলনামূলকভাবে অনেক দ্রুত অগ্রসর হয়েছে । পরিবর্তন অনেক ত্রুত, 
বিভিন্ন দিকে । 

মানুষের ইতিহাস, অন্যান্য সময়ের মতো, এই হাজার বছরেও একদিকে 
নিপীড়ন, দমন, নৃশংসতার: অন্যদিকে প্রতিবাদ, আত্মপ্রকাশ, সৃজনশীলতা ও 
হানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা-_সহমর্মিতার । এই ইতিহাসে পুরুষ আছে নারী 
আছে; আছে ক্ষমতাবান, আছে ক্ষমতার বাইরে অসংব্য নিপীড়িত দিবারাত্রি 
সংগ্রামের সঙ্গী, নারী-পুরুষ | 

এই নিপীড়ন ও সংগ্রামের মধ্যে অসংখ্য মানুষের পদচারণা, স্বপ্ন, আবেগ, 
নির্মাণের ইতিহাস । অনুসন্ধান করতে গিয়ে যা আছে তার মধ্যে যতটা পাই, ঘা 
নাই, তার মধ্যে তা পাই আরো বেশি । দেখি ইতিহাস নির্মাণে প্রবল শ্রেণী, জাতি 
আর প্রবল পুরুষতস্ত্রের সর্বগ্রাসী আগ্রাসন । গঁপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় এই 
আগ্রাসন আরো পাকাপোক্ত হয়। কিন্তু মানুষ যেহেতু মৃত নয় সেহেতু এই 
আগ্রাসন, এই হজয করবার, ঢেকে রাখবার, মুখ চোখ বদ্ধ করবার যাবতীয় 
অভিযান চিরস্থায়ী হয় না। মানুষ এর মধ্য থেকেই তার ধারাবাহিক লড়াইয়ের 
রক্তাক্ত, জীবন্ত, সৃজনশীল পথ খুঁজে বের করে । 

গত হাজার বছরে এই অঞ্চলে, বিশ্বে যভো বাক তৈরি হয়েছে, যতো নৃশংসতা 
আর প্রতিবাদের অধ্যায় রচিত হয়েছে সেখানে নারীর উপস্থিতি তাই আড়াল হয়েও 
হারিয়ে যায় না | নারীকেও অন্যান্য নিপীড়িত অংশের যানুষদের যতোই, আমরা 
লিখিত ইতিহাসে অনুপস্থিতির মধ্যেও খুঁজে পাই । 

এই সহত্রাব্দের প্রথম তিনশ" বহরে পরপর চারটি 'ধর্সযুদ্ধ' হয় । এই ধর্ষযুন্ধ 
ইউরোপ থেকে এশিয়া পর্যন্ত কিন্তৃত হয় ৷ এর 'বীরদের' ইতিহাস আমরা জানি । 
কিন্ত এই ইতিহাস লিখিত নেই যে, ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যে গণহতা, 


১৮৪ নানী, পুরুষ ও সমাজ 
ধর্ষণ ও লুষ্ঠন হয় তার প্রধান শিকার ছিলেন বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন 
ধর্মের, ভাষার এবং বিভিন্ন বয়সের নারী । একই অভিজ্ঞতার শিকার এরপরের 
কয়েকশ" বছরের সকল অঞ্চলের নারীরই হয় । চেঙ্গিস খান, নাদির শাহের বিজয় 
অভিযান, আবিষ্ভারের নামে আমেরিকার ইনকা, আজটেক সভ্যতা ধ্বংসে 
গণহত্যায় ধর্ষণে ইউরোপীয়দের বীরত্ব, আফ্রিকা এশিয়ায় গপনিবেশিকরণ, 
আফ্রিকার মানুষকে দাসে রূপান্তর এবং আফ্রিকার লাখ লাখ নারী-পুরুষকে জাহাজে 
করে আমেরিকা স্থানান্তর-ধর্ষণ, হত্যা, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশে দেশে 
সামরিক শাসনের মাধ্যমে দমন-পীড়ন, শৃঙ্খল. ১৯৭১-এ বাংলাদেশে গণহত্যা, 
ধর্ষণ, বসনিয়া কসোভোতে ধর্ষণ গণহত্যা, ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানসহ বহু দেশে 
ধর্মীয় জাতিগত নিপীড়ন-নৃশংসতা, সবই এদিক থেকে একই সূত্রে গাথা । এর 
সবদিকেই প্রথম ও প্রধান শিকার নারী । 

যুদ্ধ, দখল তো নির্দিষ্ট সময়ের ঘটনা । কিন্তু অনির্দিষ্ট সময় ধরে ধর্যের নামে 
ওপর যে নিপীড়ন, অবদমন এবং শৃঙ্খল জারি থাকে তাকে ঘটনা ধরে বোঝা মায় 
না! দাসপ্রথায় নারীর ক্রয়-বিক্রয়, বর্ণপ্রথা, জাতিভেদ, পতিতাবৃত্তি, হারেম, নারীর 
যৌনতা নিয়ন্ত্রণ, বর্ণবাদ সতীদাহ, “ডাইনি' হত্যা, ঘরে-বাইরে নারীর ওপর 
হাজারো বিধি-নিষেধ, ফতোয়াবাজি, 'মুক্ত' বাজার অর্থনীতি এগুলো তার কিছু কিছু 
চেহারা মাত্র । 

এব পাশাপাশি আমরা পাই ব্যক্তিক-সামষ্টিক, প্রতিবাদের-প্রতিরোধের 
ধারাবাহিক উঠানামা । জোয়ান অব আর্ক ১৮ বছর বয়সে যুদ্ধ করেন এবং ধর্মের 
আবরণে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করবার পর তিনি আমাদের মধ্যে চিরস্থায়িত্‌ লাভ 
করেন । বাংলায় চন্দ্রাবতী অশ্রুজল আর প্রচণ্ড ক্ষোভ নিয়ে রচনা করেন নারীর 
গাথা । যনসা, শীতলা ইত্যাদি দেবীর মধ্যে এই অঞ্চলের নারী তাদের শক্তি 
অনুসন্ধান করেন । রাবেয়া বা আয়েশার উত্তরসূরিরা অনেকদূর থেকেও এই 
অঞ্চলের নারীকে প্রশ্ন করতে শেখান । 

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দর্শন ইত্যাদির বিকাশের এক পর্যায়ে যে ফরাসি বিপ্লব 
(১৭৮৯) তাতে নারীর অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য । ফরাসি বিপ্লবের ঘোষণার 
অসম্পূর্ণতা দূর হয় নারীর ঘোষণায় । মেরি ওলস্টোনক্রাফটের গ্রন্থ এই বিপ্লুবেরই 
ফল । এরপর হেনরিয়েটা মিল, ক্লারা, রোকেয়া, আলেক্সান্দ্রা, সিমো দ্য বুভোয়া, 
এক্লেলা ডেভিস, শীলা রবোথাম আরো কত সক্রিয় নারী... | 

বাংলায় সুলতানি শাসন, মোগল শাসন শুরু হয়ে অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশ 
উপনিবেশিক শাসন শুরু হয়। সিপাহি বিদ্রোহ এবং পরবর্তী ব্রিটিশবিরোধী 
আন্দোলনে ঝীসীর রাণী থেকে চট্টগ্রামের প্রীতিলতা সৃষ্টি করেন ইতিহাস ৷ এর 


সংযোজন- এক ১৮৫ 


পেছনে অসংখ্য নারীর শ্রম, দুর্ভোগ এবং প্রতিরোধের অনেক কিছুই এখনো 
অজানা । 

উনিশ শতকে যখন শিল্পে শ্রমিকশ্রেণী বিকশিত হচ্ছে তখনই ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে 
নারী শ্রমিকও একটি সংগঠিত শক্তি হিসেবে গড়ে উঠেছে । ১৮৮৬ সালের মে 
দিবস এবং ১৯০৮-১০ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবস সৃষ্টির পেছনে এই নারী 
শ্রমিক এবং বিপ্রবী সমাজতস্ত্রীদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য । ইউরোপে যখন ক্লারা 
জেটকিন, আলেকজান্দ্রা কোলস্তাই, রোজা লুক্সেমবুর্ পুঁজিবাদ ও পুরুষতস্ত্রের 
বিরুদ্ধে সমষ্টিগত সংগঠিত লড়াই নির্মাণ করছেন তখন বাংলায় প্রায় একক ভাবেই 
নারীবাদী ভিত্তি নির্মাণ করছেন রোকেয়া | এই দুইয়ের সম্মিলিত প্রভাব এই অঞ্চলে 
পরবর্তীতে নারীর ভোটাধিকার বা শিক্ষার আন্দোলন হয়ে নারীর জন্য নিরাপদ 
সমতার সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে পথ দেখাচেহ। 

এই শতকের প্রথম দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন নারীর জন্য যে সম্ভাবনা 
দেবিয়েছিল তা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন সত্তেও বিশ্বব্যাপী নারীর, শ্রমিকের, 
পরিবেশের, নিপীড়িত জাতির লড়াইয়ের মধ্যে জীবন্ত । 

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষ শুধু নিহতই হননি, যুন্ধও করেছেন । নারী 
শুধু ধর্ষিতা হয়ে “বীরাঙ্গনাই' হননি, তারা প্রতিরোধও সৃষ্টি করেছেন । তারামন বিবি 
এদের একজন | তার পরেও ঘরে-বাইরে নারীর যুদ্ধ অব্যাহতই আছে । ১৯৪৩ এর 
মতো ১৯৭৪ কিংবা তারপরে ১৯৭৯ দৃশ্যমানভাবে এবং এখন পর্যন্ত স্থায়ীভাবে 
নীরব দুর্ভিক্ষ, উচ্ছেদ, শোষণ লুগ্ঠনের প্রধান শিকার নারীই | সন্তান কিংবা শরীর 
আগলেও তাকে লড়াই করতে হয় । সামরিক শাসনে এটি জারো তীব্র হয়। রাষ্ট্র, 
ধর্মের শক্তি, সম্পত্তিশালী শ্রেণী, বাঙালি জাতির শাসকশ্রেণী, প্রবল পুরুষতন্ত্র_ 
তার আইন অর্থনীতি মতাদর্শ নিয়ে যে নারকীয় সমাজ তৈরি করে তার কলি হয় 
ইয়াসমিন, সীমা, কল্পনা, পারুলসহ অসংখ্য নারী | 

প্রতিরোধও তৈরি হয় । লড়াই, ব্যক্তিক-সামষ্টিক, যখন শক্তিশালী হয়, রাষ্ট্র 
তখন আইন করে, প্রতিশ্রুতি দেয় । লড়াই দুর্বল হয়_রাষ্ট্র এবং নিপীড়কেরা 
স্বরূপে আবির্ভূত হয় । 

জাহানারা ইমাম '৭১-এর যুদ্ধের ঘাতক দালালদের বিরুবে প্রথম ব্যাপক 
আন্দোলন গড়ে তুললেন । তসলিমা নাসরিন নারীর কণ্ঠকে আরো স্পষ্ট করতে 
গিয়ে মৃত্যুদণ্ড নিয়ে দেশত্যাগ করলেন । নারী প্রতিবাদ করায় “ডাইনি' বলে 
অভিহিত হতেন “মধ্যযুগের' ইউরোপে ৷ এই ধারা এখনো অন্যরূপে বহুস্থানে 
অব্যাহত আছে । 

সহস্রাব্দের শেষে এদে নারীর লড়াই বলতে এখন আর তার ভোটাধিকার, 
শিক্ষা বা কিছু আইনগত অধিকারকে বোঝায় না । দীর্ঘদিনের লড়াইয়ে নারী এসব 


১৮৬ নারী, পুরুষ ও সমাজ 

কিছুর অনেকখানি অর্জন করলেও তার অধস্তন অবস্থান, নিপীড়নমূলক কাঠামোর 
যে পরিবর্তন হয়নি তা থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, নারীপ্রশ্ন বিচ্ছিন্ন নয় । নারীপ্রশ্ন 
গভীরভাবে সমাজেরও প্রশ্ন । সমাজের, ঘর-বাইরের, মতাদর্শিক, আইনগত, 


রাজনৈতিক রূপাস্তরের লড়াই-ই নারীর আসল লড়াই । 
জানুয়ারি ২০০০ 


ধর্ষণ ও ধর্ষণবিরোধী আন্দোলন 


ধর্ষণ এখন আর লুকোছাপা আলোচনার বিষয় নয় । প্রতিদিনের পত্রিকা অবিশ্বাস্য 
মাত্রায়, চেহারায় পাঠকদের সামনে ধর্ষণ নাক বর্বরতাকে হাজির করে । বর্বর 
সমাজের বর্বরতম চেহারা । ধর্ষণের স্থান সর্বত্র | গ্রাম-শহর, কর্মক্ষেত্র, ব্রাস্তা, 
খেলার মাঠ, ফসলের মাঠ, যানবাহন, সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল-ক্রিনিক, 
সরকারি-বেসরকারি অফিস, থানা, হাজত, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিজের 
ঘরবাড়ি । সময়ের কোনো ঠিক নেই । সকাল-দুপুর-বিকাল-সন্ধ্যা-রাত-গভীর 
রাত । ধর্ষিতা সব বয়সের : ৫০, ৪৫, ৩৫, ৩০, ২৫, ২০, ১৫, ১০, ৮, ৫, ৩... | 
তারা সব শ্রেণীর, সব পেশার । তবে বলাই বাহুল্য, অধিকাংশ শ্রমজীবী নারী, 
বালিকা-কিশোরী-তরুণী | 

অধিকাংশ ধর্ষণের ঘটনাতেই শ্রেণীমাত্রা স্পষ্ট থাকে, বিশেষত থাকে ক্ষমতার 
ভারসাম্যের প্রতিফলন । সেজন্য যারা আক্রান্ত ও ধর্ষিতা হয় তাদের মধ্যে প্রধানত 
থাকে ইয়াসমিনের মতো শ্রমজীবী কিশোরী, সীমা বা পারুলের মতো গার্মেন্টসের 
শ্রমিক, তানিয়ার মতো পথে পড়ে থাকা কাগজ কুড়ানো শিশু-মেয়ে ৷ জীবিকার 
জন্য যখন একজন কাজে ব্যস্ত, সারাদিন কাজ করে কিশোরী ক্লান্ত পায়ে যখন 
তথাকথিত ঘরের দিকে হাটতে থাকে, ক্রান্ত-শ্রান্ত মা যখন সন্তানদের খাওয়া পুটলি 
করে দ্রুত হাটতে থাকে, নিরাশ্রয় শিশু যখন আশ্রয়ের সন্ধান করতে থাকে কিংবা 
সারাদিন কাজের পর একজন নারী যখন ঘরে বিশ্রামের মধ্যে, কিংবা যখন একজন 
চিকিৎসার জন্য অস্থির হয়ে আছে কিংবা যখন একজন পথ হারিয়ে পথ খুঁজছে, 
তখন পেট-পকেট ভরা 'জন্ত্র'দের অবসরের খেলা হিংস্র হয়ে ওঠে । এসব জজ্ত- 
ধর্ষণকারী এখন প্রায় সব শ্রেণী ও পেশার (অ)মানুষ, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ কোনো না 
কোনোভাবে স্থানীয় বা জাতীয় ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত । পত্রিকার পাতার খবর 
অনুযায়ী গার্মেন্টসের মালিক, ভাড়াটে মান্তান-সন্ত্রাসী-গুপ্ডা, আমলা-কর্মকর্তী, 
পুলিশসহ বিভিন্ন উর্দিধারী, গ্রাম-শহরের প্রভাবশালী ব্যক্তি প্রভ্তিকে একক বা 
দলবদ্ধভাবে এই জন্তর ভূমিকায় নামতে দেখা যায়। জন্ত বা পশু বললে তালের 


১৮৮ নাকী, পূ ও সমন্জ 
ছাড়ই দেয়া হয়, কেননা কোনো পশুর এরকম বর্তর ও হিংস্রভাবে তার প্রজাতির 
সদসাকে নির্যাতন করে আনন্দ খোজে না। 


২ 


বিশ্ববিদ্াালরের ভেতরে, সতীর্থ কোনো ছাত্র যে এরকম জন্ত ধর্ষকের ভূমিকায় 
নামতে পারে সেটা বোধহয় এতদিন সামাজিক বোধের বাইরে ছিল । চট্টগ্রাম 
বিশ্বাবিদ্যালয়ে, বরিশাঙগ কলেজে এবং খুলন! বিশ্ববিদ্যালয়ে এর আগে কয়েকটি 
নির্যাতনের ঘটনা শোনা গিয়েছিল । কিন্তু তীব্রভাবে সবাইকে চমকে দিয়েছে 
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি । মেয়েরা শত-হাজারে 
প্রতিদিন এখন ক্যাম্পাসে মিছিল করছে, কেননা তারা নিশ্চিত জানে নির্যাতন 
ছটেছে-_ঘটে যাচ্ছে, তাদের বক্তব্য, নির্যাতকদেরও তারা মোটামুটি চেনে । 
তাদের পক্ষে এসবের প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত ক্রাশ করা, এই ক্যাম্পাসকে নিজের 
ভাবা, ধর্ষণকারীদের সঙ্গে একই কাতারে দীড়িয়ে ডিগ্রি নেওয়া অসন্তব হয়ে 
দাড়িয়েছে! সেজন্য তাদের এখন একমাত্র কাজ যত জোরে সম্ভব নিজেদের 
প্রতিবাদ উচ্চারণ করা, যত তীব্রভাবে সম্ভব নিজেদের ঘৃণা জানানো । এই 
আন্দোলনমুখর অবস্থার মধ্যেই শিক্ষক রেহনুমা আহমেদের ওপর হামলা করেছে 
ছাত্র নাষের সন্ত্রাসীরা । এর বিচার শিক্ষকেরা চাইছেন, আরো অনেক 
জ্োরদাব্রভাবে চাইছে আন্দোলনরত ছাত্রী ও ছাত্ররা । 

ফে স্থাত্রী ধর্ষিতা হয়েছে, তার দুঃস্বপ্নের, কষ্ট আর অবিশ্বাস্য মাত্রায় জীবনের 
সময়ের-স্থানের-বোধের বদলের চিত্র অন্য কে অনুভব করতে পারে? একইরকম 
আক্রমণের শিকার জন্য আরো অনেক নারীর মতো, তার জগৎও এখন ভির্‌ হয়ে 
গেছে । নিজের প্রিয় ক্যাম্পাস, আত্তীয়-স্বজন, বন্ধুদের কাছে গল্প করা সবুজ গাছে 
ঢাকা মাঠ, অতিথি পাখিদের ভরে উঠা লেক, খেলার যাঠ, শহীদ মিনার, নিজের 
বিভাগ, লাইব্তেরি চত্বর, নিজের চেনা-অনেক দেখা সতীর্থের মুখ; নির্ভয়, সহজ, 
ছুটে বেড়ানো ক্যাম্পাস; এসবের এই পুরো বোধ কয়েক মিনিটে পুরো পাল্টে যায়, 
স্বর্গ কয়েক মুহূর্তে হয়ে ওঠে নরক । এই অপমান, এই কষ্টের শেষ কোথায়? 
সারাটা জীবন এই দুঃসহ স্মৃতি টেনে বেড়ানো, ঘুমে জাগরণে তাড়া করতে থাকে 
অমানুষদের অস্্রহাসি ৷ তার ওপর সারাক্ষণের দুঃশ্চিস্তা, কে না জেনে যায়। 
অপরাধটা তো তারই! নারী হিসেবে জন্যই হয়ে দীড়ায় তার আজন্ম পাপ । 

পার্সেন্টসের কিশোরী শ্রমিকেরা ক্লান্ত পায়ে বাসায় ফেরার সময় সারাদিন আড্ডা 
যারা, মালিকের পয়সা খাওয়া মান্তানদের হাতে লুট হয়ে যায় কিংবা বকেয়া বেতন 
দেবার কথা বলে মালিক সাঙ্গেপাঙ্গে নিয়ে একের পর এক ধর্ষণের বীভৎস উৎসবে 


সাযোজল- এক ১৮১ 


মেতে ওঠে | পুলিশের কাছে অভিযোগ করা মানে আরেক দফা আক্রান্ত এমনকি গুম 
হয়ে যাবার সম্ভাবনা । বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাত্রীর অবস্থা এর থেকে কোনোদিকে 
আলাদা? স্মৃতিকণা বিশ্বাসের মতো সাহসী দৃঢ় মনোবল নিয়ে দুর্বন্ত এবং প্রতিক্ল 
আইন-বিচার-রাষ্্ীয় ব্যবস্থার যুখোমুখি দাঁড়ানোর অবস্থায় ক'জন আসতে পারে? 
ক'জনের পক্ষে আসা সম্ভব? সাক্ষী দিতে যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয্নেও বিরাট হুমকির 
ব্যাপার | সন্ত্াসী-ধর্ষণকারীর নেতৃত্বে ত্রাস সৃষ্টি করা হতে থাকে । হুকি চলতে 
থাকে বিভিন্নভাবে । প্রশাসন প্রমাণ খুঁজে পায় না।' থোজার যে খুব আগ্রহ আছে 
তার প্রমাণ পাওয়াও কঠিন । তবুও এটা বিবেকের জায়গা", 'ক্রিমদের স্থান"! 


৩ 


ধর্ষণ কেন সমাজে বেড়ে যাচ্ছে এই সমাজে ছড়ানো তার 'জনপ্রিয়' কিছু যুক্তি 
আছে । এগুলো নিমরূপ : 


গু মেয়েদের আচার আচরণ, পোশাক পরিচ্ছদ, চলাফেরা ক্রমশ এমন হয়ে 
দাড়াচে্ু যে তাতে “ম্বাভাবিক'ভাবেই ছেলেদের মধ্যে যৌন-ইচ্ছা জাগ্রত হয় । 

গু মেয়েদের উক্কানিই এর প্রধান কারণ । 

মেয়েদের থাকার কথা ঘরে, তারা এত বাইরে থাকলে তো ছেলেদের মাথা 
খারাপ হবেই । 


কিন্তু যা খবরাখবর আমরা পত্রিকার পাতায় দেখি তাতে তো পরিষ্কার যে, 
ধর্ষণ ব্রাস্তায় যত হচ্ছে তার চেয়ে বেশি হচ্ছে ঘরে বা কর্মক্ষেত্রে । আরু যারা ধর্ষিত 
হচ্ছে তাদের পোশাক নিয়ে কায়দা-কানুনের সুযোগ কোথায়? আর যৌন-ইচ্ছা তো 
বাস্তব, শুধু ছেলেদের কেন মেয়েদের ক্ষেত্রেও । যে কোনো সুস্থ-স্থাডাঁবিক নারী বা 
পুরুষের যৌন আকাজ্কা থাকবার কথা । কিন্তু যৌন-আকাঙ্্ার সাথে ধর্ষণের কী 
সম্পর্ক? ধর্ষণকারী বলে অভিযুক্ত কয়জন, পুরুষের শতকরা কতজন? খুবই কম । 

ধর্ষণ কী? এটা কি কেবলই যৌনত্রীড়া? তা যদি হয় তাহলে সৰ যৌনত্রীড়াই 
কি ধর্ষণ? না। নারী ও পুরুষের শরীরী সম্পর্ক, পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার, 
আকর্ষণের একটা ধরন। পরস্পরের শরীর পরস্পরের জন্য কাম্য, প্রার্থিত, 
আনন্দময় হবে কিনা তা নির্ভর করে দুজনের কাছে দুজন কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে 
উঠছে তার ওপর । নারী ও পুরুষের যৌনত্রীড়া এই আকর্ষণ, এই ভালোবাসার 
তীব্রতার একটা চেহারা । যৌনসম্পর্ক পারস্পরিক ভালোবাসার ব্যাপার, 
পারস্পরিক শ্রন্ধাবোধের ব্যাপার । পারস্পরিক সম্মতি এখানে সবচাইতে 
গুরুতৃপূর্ণ । কোনোরকম বলগ্রয়োগ, কোনোরকম ফাঁকি, কোনোরকম গ্রতারদা 
থাকলে তা আর মানবিক যৌনসম্পর্কের ব্যাপার থাকে না । যে কেউ কথা তুলতে 


১৯০ আত়ী, পড় ও অয 


পারেন তাহলে পতিতাবৃত্তি কী? তাহলে ভালোবাসাহীন দাম্পত্য জীবন কী? 
এগুলো ধর্ষণেরই বিভিন্ন জুকানো রূপ । এগুলো এই অমানবিক সমাজের 
কীতৎসতাত্র মধ্যে আটকে থাকা মানুঘলের কাতর জীবনের এক একটি চেহারা | 
আর এই বীক্তংসভা সকল মাত্রা অতিক্রম করে নারকীয় উল্লাসে নারীর ওপর একক 
বা দলভভাবে যৌন আক্রমণে । 

ধর্ষণ আসলে যৌনত্রীড়া লয়, বরধঃ এটি যৌনতার বোধকে খারিল করে 
লেয়ার মতো একটি ঘটনা । ধর্ষণকারী, নিজের জন্য এবং ধর্ষিতার জন্য তো বটেই, 
যৌনতার ষালবিক বোধকে পদদলিত করে তার স্থানে এক হিংস্র দানবীয় 
আাসনকে স্থাপন করে । এখানে ধর্ষণকারীর জন্য থাকে পেশাদার খুনির বিকৃত 
বোধ, আর ধর্ষিতার জন্য থাফে নিজের থেকে নিজের আলাদা হয়ে যাওয়া, অসহ্য 
শারীরিক কষ্ট এবং তাব্র চাইতেও অনেক বড় অপমানের দীর্ঘস্থায়ী কিন্তু একেবারেই 
শকক যন্ত্রণা । 

এখানে ধর্ষণকারীর যে আনন্দ তা কিসের আনন্দ? এটা কি যৌনক্ষুধা পূরণের 
আলম্ন? লা। তার থেকে এটা গুণগতভাবে আলাদা, এটা হলো ক্ষমতা প্রদর্শনের, 
দষন-পীড়নের, কর্তৃত্বের কুৎসিত আনন্দ । এই ক্ষমতা প্রশাসনিক-সামাজিক 
ক্ষমতার । আরেকজন মানুষের কান্না, যন্ত্রণা, কট, হাহাকার দেখে যে আনন্দ হয় 
তার থেকে পৈশাচিক জিনিস আর কী হতে পারে? একজন নারী হাতে পায়ে ধরবে, 
আর্তনানকে চেপে রাখতে গিয়ে শরীর-যন অসহ্য হয়ে উঠবে, শরীর থেকে মন 
আলাদা হবে_-হবে না, আর এগুলো দেখতে দেখতে মানুষ নামের কিছু জন্ত 
করতে ধাকবে, এগুলো মানুষ কেন পশ্তরও যৌন সম্পর্কের কোনো চেহারা নয় । 
এগ্তলো হীভৎস খুন কিংবা তার চাইতেও বেশি । খুনে নিহত ব্যক্তির যন্ত্রণা শেষ 
হয়, ধর্ষণে আত্রান্ত ব্যক্তির যন্ত্রণার শেষ নেই, ধর্ষণ দিয়ে তার মাত্র শুরু হয় ! এই 
যন্ত্রণা দিয়ে যারা আনন্দ পায় তাদের সঙ্গে পেশাদার খুনির কোনো তফাৎ নেই, 
পেশাদার খুনির থেকেও তারা নিকৃষ্ট । তারা মানুষ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছে 
নেক আগেই ৷ এই দুর্বৃত্তদের পক্ষে যারা যুক্তি দাড় করাতে চায়, এদের যারা 
রক্ষা করতে চায় এবং এগুলো করতে গিয়ে যারা নারীর স্বাভাবিক চলাফেরা, 
জীবন-যাপনবে আক্রমণ করতে চায় বা নিপীড়িতকেই আসামির কাঠগড়ায় দাড় 
করাতে চায় তাদেরকেও মানুষ বলে বিবেচনা করা কঠিন। 


ধর্ষণের শিকার একজন নারী ধর্ষণকারীর চাইতে বর্তমান সমাজের চোখে যেন 
জলে বেশি অপর্রাহ্থী | সামাজিক সম্দান, মর্যাদা, ভবিষ্যৎ, পরিবারের সম্মান- 


সনোজন- এক ১৯১ 
ইজ্জত ইত্যাদি যেন ধর্ষিতার জন্যই হুমকির সম্মুখীন হয় । সে কারণে ধর্ষণকারী 
বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর ধর্ষিতা কুঁকড়ে থাকে; তার দৃশ্চিন্তা আবার না কেউ 
জেনে ফেলে । তার নিজের জন্য শুধু নয়, পরিবারের স্বার্থেও তাকে এটা গোপন 
করতে হয় । ধর্ষিতা আর নির্যাতিতার এই পরাজিত অবস্থাই ধর্ষকদের আলাদা 
শক্তি দান করে । তারা ধর্ষিতার সামনে দিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, হাসে, 
হয় । জার নির্যাতিতা মুখ লুকায়, স্বজনদের কাহেও প্রতিনিয়ত সে আক্রান্ত হতে 
থাকে। 

সন্দেহ নেই, এর সঙ্গে সমাজে বিদ্যমান নারীপ্রশ্নের সামাজিক-স্বতাদর্শিক 
বোধ সরাসরি জড়িত । পুরুষের যৌনক্ষুধ৷ মেটানোর জন্য বিদ্যমান এই সামাজিক 
বোধ পতিতাবৃত্তিকে যৌক্তিক মনে করে এমনকি ধর্ষণেরও যুক্তি খুজে ৰের করে। 
কিন্ত নারী এখানে অপরাধীর কাঠগড়ায় । পুরুষের যৌনক্ষুষা সৃষ্টি হলে নারীই 
অপরাধী, নারীর যৌনক্ষুধা তো মহাপাপ, পুরুষের ক্ষুধাসৃষ্টিও তারই পাপ । সেজনা 
ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণ, হয়রানি, উত্যক্ত করা ইত্যাদি যাবতীয় ঘটনায় 
অপরাধী নয়, যে শিকার সেই নারীর দায়-দায়িত্বের কথাই আলোচিত হয় বেশি । 
পুরুষের কর্তৃত্, ক্ষমতা, যোগাযোগ এখানে ভক্তি আনে, তার ঘৃণা অপরাধ তার 
পৌরুষ হিসেবে স্থীকৃত হয় আর নির্যাতিতা পরিচিত হয় উচ্ছৃঙ্খল, সন্দেহজনক 
চরিত্রের মানুষ হিসেবে । নারীর বাইরে বেরোনো বা চলাফেরা মানে তাদের কাছে 
যৌন উক্কানি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না । তার কোনো প্রয়োজনই যেন গুরুত্ত 
বহন করেনা। 


৫ 


জদ্রলোক'দের জায়গা, 'বিবেকে'র জায়গা, “উচ্চবোধ'-শিক্ষা-সংস্কৃতির জায়গা 
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও এই অবস্থার কোনো অন্যথা হয়নি। ধর্ষণের 
বিচারের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল ছাত্রী যখন সংঘবদ্ধ হয়েছে, 
আন্দোলন করছে তখন এই প্রশংসনীয়, গর্বের এবং স্বস্তিকর ঘটনা অনেক 
জদ্রলোকেরই বিরক্তির কারণ হয়েছে । বিরক্ত জদ্রলোকদের অনেকেই ক্ষমতার সঙ্গে 
নি নিরব নিডি উরি 

। 

প্রতিবাদী নারীকে বেকায়দায় ফেলার একটা যোক্ষম অন্তর আছে 
ক্ষমতাবানদের, সেটা হলো নারীর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন ভোলা । এবং এটা সবসহরই 
কাজে লাগানো হয়। ইয়াসমিনকে পতিতা বানানোর চেষ্টা হয়েছিল, ৫ বছবের 
তানিয়াকে নিয়েও এই একই চেষ্টা হয়েছে। প্রতিবাদের শক্তির কারণে এই চেষ্টা 


১৪২ হাতী, পুকব ও সহজ 

সফল হয়নি । জাছাঙ্গীরনপরেও একটা চেষ্টা শুরু হয়েছে। প্রতিদিনের কথায় 
প্রতিবাদী যেয়েদের বিরুদ্ধে বিঘোদশার তো আছেই, এখন অন্য পথও দেখা 
যাচ্ছে । সেকারণেই প্রয়োজনীয় ব্রিপোর্ট না হলেও গত ২৬ আগস্ট জাবি ছাত্রীর 
বিরুদ্ধে প্রচারণা করে একটি রিপোর্ট যখন একটি দৈনিক পক্রিকাতে ছাপা হলো 
তখন কয়েক ঘন্টার মধ্যে তার বহুসংখ্যক ফটোকপি দিয়ে ক্যাম্পাসের গাছ, 
বৈদ্যুতিক খুঁটি, নোটিশ বোর্ড, দেয়াল, হল, বিভাগ সব জায়গা ছেয়ে ফেলা হলো । 
এত ভড়িৎ এত গোছানো, এত ব্যাপক যাত্রার কাজ দেখে পরিচ্চার বোঝা যায় যে, 
এই খবরে লাভবান হবার মতো লোকজন ক্যাম্পাসে আছে এবং তারা খুবই 
শক্তিশালী । 


৬ 


অনেকের মন্তব্য নিমরূপ : 


'প্রমাণ কোথায়? এমনি এমনি বিচার চাইলেই হলো?' 
“রাস্তায় বের হও কেন?' 

“রাতে ঘোরাঘুরি করবে তোমরা আর কিছু হলে বিচার চাইবে, এটা কী?" 
"ছেলেদের হলে যাও কেন? 

আরো প্রেম করো! 

'মেয়েদের দোষেই এরকম হয়েছে ।' 

“আর মুখ দেখাতে পারি না ইত্যাদি । 


বলাই বাহুল্য, এসব কথায় ইঙ্গিত বুব স্পষ্ট | মেয়েরাই অপরাধী, রাতে 
মেয়েদের বের হওয়া কিংবা প্রেম করা কিংবা চলাফেরাই এর জন্য দায়ী । জার 
নির্যাতনের বিচার চাওয়া তো আরো বড় অপরাধ । অন্যের কষ্টে, জন্যের সমস্যায় 
নির্বিকার থাকাই তবে প্রশংসনীয় কাজ । একজনের বেদনার প্রতিবিধান করতে 
শতজন যেভাবে ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে আসছে এটা যে কতটা ভরসার, কতটা বড় 
তা এই হ্ুদ্রদের কে বোঝাবে? আর নির্যাতনের একটা ঘটনা ঘটলে তার প্রমাণ 
বের ফরা, তার বিচারের ব্যবস্থা করবার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ না নিলে তার অস্তিত্বের 
যৌক্তিকতা কী? অপরাধীদের শায়েস্তা করবার বদলে নির্যাতিতের দায়-দায়িত্‌ 
খোজার সময় এরা মনে রাখে না যে, দুর্বৃত্তদের জন্য ক্যাম্পাস স্বর্গরাজ্য হলে 
তাদের কিংবা তাদের স্থজলদের নিরাপত্তাও নিশ্চিত হবে না । সমাধান নিয়ে তাদের 
চিন্তা এক বৃত্তেই ঘুরতে থাকে । 


সাহেজন- এক ১৯৩ 


“সমাধান কী তবে?' 

“মেয়েদের চলাফেরা, জীবনযাপন কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে হবে। 

আইন বলবৎ করতে হবে ।' 

“আর দুর্বৃত্তদের কী হবে?' 

“প্রমাণ তো নেই । আর তাছাড়া ছেলেদের তো একটু আধটু... 

*এই ছেলেরা কি সবাই না গুটিকয়? দুর্বৃতদের রক্ষার জন্য সব ছেলেকে দোষী 
বানানো কেন? কেন ছেলেমেয়ের স্বাভাবিক সম্পর্ককে অভিষৃক্ত করা? 

“সব বামপন্থী তত্বকথা... হাঃ হাঃ হাঃ..." 


আর এসব থেকে বিষয়টা দাড়ায় এই যে, প্রমাণ বের করা ৰা শান্তিপ্রদান 
“অসন্ভব' বলে দুর্বৃত্তদের বসবাস ও চলাফেরা হবে অবাধ এবং তাদের ভয়ে নাগরিক 
বিশেষত মেয়েদের ঘরে বসে থাকতে হবে, যদিও তারপরও তাদের নিরাপত্তা 
নিশ্চিত করা যাবে না। প্রশাসন দুর্বৃত্তদের সঙ্গে মিলেমিশে শাস্তি-শৃঙ্জলা 'নিশ্চিত 
জাতির মেকুদণ্ড! 


৭ 


জাতীয়তাবে আমরা একই ধরনের আওয়াজ শুনি। শ্রমিক মেয়েরা জীবিকার 
প্রয়োজনে দিনে বা রাতে বের হয়ে কিংবা মধ্যবিত্র মেয়ে প্রেষ প্রত্যাখ্যান করবার 
কারণে ধর্ষিতা হচ্ছে যখন, তখন উপদেশ--তাদেরই সাবধান হতে হবে । কিন্তু 
তারা সাবধান হয়ে, জীবন-জীবিকার সব রাস্তা বন্ধ করে, লেখাপড়া বন্ধ করে যদি 
ঘরে বসে থাকে তাহলে কি এই নির্যাতন থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে? কাজেই দেখা 
যায়, ঘরে ঢুকে, ঘর ভেঙে ঢুকে স্বজনদের সামনে ধর্ষণ হচ্ছে । এবং ধর্ষণকারীরা 
নিশ্চিন্তে ঘুরেও বেড়াচ্ছে । আর ঘরের নির্যাতন তো আছেই । অন্যদিকে যাদের ঘরই 
নেই তাদের কী হবে? হায়নাদের সামনে থাকাই কি তাদের নিয়তি? 

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গেই এ বিষয়ে আরো কথা বিবেচনা করা 
যায় । যারা 'প্রমাণ' ৰা “রাত' নিয়ে আসর গুলজার করছেন তারা কি এখন ব্যাখ্যা 
করতে পারেন কেন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও এর আগে অনেকগুলো বিচার 
হয়নি? কেনইবা দিন-দুপুরে, কোনো জঙ্গলে নয়, বিভাগের আশেপাশেই যেয়েদের 
ওপর সংঘবদ্ধ হামলা হয়? 

কয়েক বছর আগে আমাদেরই আরেক ছাত্রীর ওপর হালা ও তাঁকে 
অপহরণের ঘটনা ঘটেছিল । ঘটলাটি ঘটেছিল দিনে-দুপুরে ৷ অনেকের চোখের 
সামনে । অপরাধী ছিল একইভাবে সে সময়কার ছাত্র-যান্তান । 


১৯৪ নারী, পুরুষ ও সযাজ 


প্রশাসনের নিজস্ব উদ্যোগে লয়, ছাত্রীদের আন্দোলনের চাপে তদন্ত কমিটি ইত্যাদি 
হয়েছিল । এসব তৎপরতা কতদূর যাবে সে সম্পর্কে অপরাধী এতই নিশ্চিত ছিল 
যে, সে মজা করতো, বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ঘুরে বেড়াতো । আসলেই তার কিছুই 
হয়নি । ডিথ্রি নিয়ে ঠিকই বাইরে চলে গেছে । মেয়েটি পড়াশোনা চালাতে চেষ্টা 
করেছিল কিন্ত হয়রানি অব্যাহত থাকায় দ্বিতীয় বর্ষেই তাকে ক্যাম্পাস ছাড়তে 
হয়েছিল । 'রাত' আর 'প্রমাণ' নিয়ে তর্কবাগীশরা তখনো মেয়ের দোষই ধৌজার 
চেষ্টা করেছেন। এরকম ঘটনা আরো শোনা গেছে। প্রশাসনের মূল ভূমিকা 
থেকেছে সেগুলো ধামাচাপা দেওয়া । 


৮ 


বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রধানত শিক্ষকেরাই চালান | কিন্ত তারপরও জাহাঙ্গীনগর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপরই ছাত্র-মাস্তানদের একাধিক শারীরিক হাযলার যে 
ঘটনাগুলো বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে সেগুলো প্রশাসন ধামাচাপা দিয়ে দিয়েছে । এখানে 
শিক্ষক সমব্ূপ একটি গোষ্ঠী নয়, ক্ষমতার সঙ্গে তার যোগাযোগ, সমীকরণ 
ইত্যাদিই গুরুত্পূর্ণ, সেগুলো দিয়েই তার অবস্থান ঠিক হয় | এসব বিবেচনায় ক্লাশ 
না করা, পরীক্ষা না দেয়া, বহু অপকর্মের নায়ক তথাকথিত ছাত্রও সরকারি ও 
ক্ষমতাবানদের সঙ্গে যোগাযোগের কারণে শিক্ষক পরিচালিত প্রশাসনের কাছে 
একজন শিক্ষকের চাইতে অনেক বেশি গুরুতৃ পেতে পারে এবং পেয়েও থাকে । 
সাধারণ ছাত্রী বা ছাত্রদের অবস্থা তাহলে কী তা সহজেই অনুমান করা যায় । গত 
১৭ ডিসেম্বর শুধু ছাত্রী বা ছাত্র নয় নাসিম হুসেইনসহ বহু শিক্ষকও পুলিশের 
আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, এরপর পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদ করবার 
অপরাধে ক্ষমতাবান ক্যাডার-মাস্তানরা ছাত্রীদের ওপর হামলা করেছে, ছাত্রদের 
রাত দুপুরে পিটিয়েছে । প্রশাসন সব 'প্রমাণ' নিয়ে নির্বিকার সময় পার করছে। 

কিছুই হয়নি । 
সেজন্য প্রশাসন, তার সঙ্গে যুক্ত বিশেষ “জ্দ্বলোক'দের ওপর ভরসা করি 
কীভাবে? জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ছাত্রীরা, মেয়েরা, অন্য অনেক 
জ্রায়গার মতোই, এই ধরনের “ভ্দ্রলোক'দের চাইতে বহুবারই অগ্রণী ভূমিকা পালন 
কব্রেছে । এজন্য তাদের অভিনন্দনের বদলে তিরস্কারের মুখোমুখিই হতে হয়েছে 
বেশি । বর্তরান অধিপতি সামাজিক বোধ তাদের তিরস্কারই করবে, কিস্ত এই 
প্রতিবাদী ছাত্রীব্রাই, প্রতিবাদী ছাত্র ও শিক্ষকদের পাশাপাশি, আমাদের সকলের 
সাহস, আমাদের সকলের তরসা; বর্বর-দুর্ৃত্ত শাসিত শিক্ষাঙ্গন ও সমাজ থেকে 
বেরুনোর এবং তাকে পাস্টে ফেলার ব্যক্তিক-সামষ্টিক চেষ্টার অন্যতম অবলম্বন । 
আগস্ট ১৯৯৮ 


নারীর বোরখা বোরখার নারী 


আমার মাকে আমি কখনো বোরখা পরতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তিনি 
মাথায় কাপড় দিতেন । নীল-সাদা শাড়ি পরতেন | তিনি নামাজ পড়তেন নিয়মিত । 
আগে এক রকম বোরখা ছিল--আপাদমস্তক, চোখের জায়পায় দেখার জন্য 
কয়েকটি ছিদ্র । পোশাকটি ছোটদের ভয় পাবার মতোই । শৈশবে আমার মা দুষ্টুমি 
করে আমাকে এরকম পোশাক দেখিয়ে ভূতের কথা বলেছিলেন, সেটাও মনে 
আছে । আমার নানি বা দাদি, যারা প্রধানত গ্রামেই থাকতেন, তারাও বোরখা 
পরেছেন বোধহয় হাতেগোনা কয়দিন, বিশেষ কোথাও যাবার সুবাদে ৷ বোরথাকে 
পোশাক হিসেবে আমার মা, নানি বা দাদি কেউই গ্রহণ করেননি | কিন্তু তারা 
পর্দানশীনই ছিলেন । 

মা, নানি, দাদি না করলেও বোরখাকে স্থায়ী পোশাক হিসেবে গ্রহণ করেছেন 
আমার বড়বোন । আমার মার মৃত্যুর চার বছর পর, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের 
সময়, চারদিকে তখন পাকবাহিনী ও রাজাকার-বদরদের জন্য কিশোরী-তকুণী 
মেয়েদের নিয়ে আতংক-_-সেসময়ই পরিস্থিতির চাপে তাড়াহুড়া করে আমার এই 
বোনের বিয়ে দেয়া হয় । আমার বোন তখন কাস টেনের ছাত্রী । আযার বাবার পির 
করে দিলেন । তার তব্রিকার মানুষ । আমার বোন সেসময় পর্যন্ত বোরখা খুবই 
অপছন্দ করতেন । কিন্তু তিনি যে বাড়িতে গিয়ে উঠলেন সেখানে কিশোরী বয়সের 
মেয়েরাও বোরখা ছাড়া চলে না। অপছন্দ থেকে স্থায়ী পোশাক হিসেবে বোরখা 
গ্রহণের প্রক্রিয়াটি তার জন্য শান্তিপূর্ণ হয়েছিল, না ক্রষাগত সংঘাত জার 
অশান্তির মধ্য দিয়ে তাকে এই পর্বে যেতে হয়েছিল, তা আমি জানি না । কিন্ত ক্রমে 
আমরা দেখেছি, আমার বোন বোরথার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেছেন । বোরখার 
সঙ্গে ক্রমে যুক্ত হয়েছে হাত ও পায়ের মোজা | আমাদের অলেক আত্মীয়-স্বজনই 
আর ওর চেহারা দেখতে পারেন না। 

ওর এই অবস্থা ক্রমে আমার ভাগ্নিদের মধ্যেও প্রবাহিত হয়েছে । আমার 
ভাগ্মিরা ৮/১০ বছর বয়স থেকেই বোরখা ও হাত-পায়ে যোজা না পরে বাইবে 


১৯৬ নারী, পূরুহ ও সমাজ 

আসে না। ওরা সামনে আসে খুবই কম, সামনে পড়ে গেলে বোরখা একটু সরিয়ে 
সালাম দেবার পর সব ভাগ্লিই প্রথম, কখনো কখনো একমাত্র, যে বাক্য উচ্চারণ 
করে তা হলো : “নামাজ পড়েন, মামা ।' বোরখা ওদের সীমাবন্ধ আটকে থাকা 
জীবনের প্রভীক হয়েছে । 
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আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তখন সহপাঠিনীদের মধ্যে কেউ কেউ 
মাথায় কাপড় দিত, কিন্তু কাউকে বোরখা পরতে দেখিনি । এখন আমার ছাত্রীদের 
কেউ কেউ বোরখা পরে । এরকম ছাত্রীর চেহারা দেখলে আমি চিনবো না, কারণ 
তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে অনেকই, কিন্তু তাদের কারো চেহারা দেখিনি | হয়তো 
ওদের চিনতে হবে বোরখা দেখেই ৷ এরকমও হয়েছে, পড়াশোনা শেষ করে 
পশ্চিমা দেশে যাবার পরই কেউ কেউ বোরখা পরা শুরু করেছে । এখন তাদের 
এমনকি শিক্ষকের (যদি পুরুষ হয়) সামনে আসাও সম্ভব নয় । 

তবে আমার বোরখা পরা ছাত্রীদের অনেকেই স্থবির নয়, তারা সচল । তাদের 
কেউ কেউ বেশ মেধাবী, মেধার চর্চায় অনলস | কেউ কেউ ধর্ষণবিরোধীসহ বিভিন্ন 
গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্বামেও সক্রিয় । অনেকেই হয়তো এ কথায় অবাক 
হবেন । কিন্ত এখানেই প্রচলিত ধারণা ভেঙে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বোরখা মানেই 
ধর্যাশ্রয়ী বা ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী বা যুদ্ধাপরাধীর রাজনীতি নয় । বোরখা না৷ থাকা 
মানেই এসবের বিরোধী রাজনীতিও নয় । 

আমার মা যেরকম বোরখা দেখিয়ে ছোটবেলায় আমাকে ভয় দেখাতেন 
সেরকম, এক কাপড়ের বোরখা এখন খুব কমই দেখা যায় । কিন্তু বোরখা দেখা 
যায় আগের তুলনায় অনেক বেশি | বোরখার এখন বৈচিত্র্য এসেছে । বোরখা এখন 
এক রং বা এক কাপড়ের নয় । রাস্তায় এখন বিজ্ঞাপন দেখা যায় সৌদি বা ইরানি 
বা পাকিস্তানি বোরখার । বোরখার বাইরে এখন যার ব্যবহার খুবই বেড়েছে তা 
হলো একরকম বড় চাদর ব্যবহার । এই চাদরও (সৌদি বা ইরানি হিসেবে 
বিজ্ঞাপিত হয় । এগুলো এখন ব্যবসার উপাদান হিসেবেও বেশ লাভজনক । 

বোরখা বা চাদরের এই ব্যবহার বৃদ্ধিকে আমরা কীভাবে দেখবো? অনেকে 
একে 'মৌলবাদের' বিস্তার বলে আশঙ্কা প্রকাশ করতে পারেন কিংবা কেউ কেউ 
এটাকে ইসলামী আন্দোলনের সাফল্য বলে আনন্দ প্রকাশ করতে পারেন । কেউ 
ভাবতে পারেন এব্র মাধ্যমে নারীর পশ্চাদপসরণ ঘটছে, অবরোধে নারী আটকে 
যাচ্ছে; কেউ ভাবতে পারেন এর মাধ্যমে নারী আদর্শ ইসলামী নারীর ভাবমূর্তিই 
গ্রহণ করছে । এমনও কেউ ভাবতে পারেন যে, বোরখার এই ব্যবহার বৃদ্ধি 
'পশ্চিমা' আধিপতোর বিরুদ্ধে এক লড়াই! আমার কাছে বিষয়টা এত সরল বলে 


সংযোজন- এক ১৯৭ 


মনে হয় না। 

বোরখা মানেই মুসলিম পোশাক নয়, বোরখা মানেই অপশ্চিমী পোশাক নয় । 
বোরখার মতো পোশাক পশ্চিমেই বরঞ্চ আগে ব্যবহার হয়েছে, নারীর অবরোধের 
জন্যই । ব্রিস্টান, ইহুদি পরিবারগুলোতেই বোরখার প্রচলন দেখা গেছে বেশি । 
প্রাচ্যে, বাংলায় বোরখা কখনোই সকল নারীর পোশাক ছিল না। হিন্দু ও মুসলিম 
নির্বিশেষে এটি বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তিশালী অভিজাত পরিবারের নারীর পোশাক 
হিসেবেই ব্যবহার হয়েছে । সংখ্যায় যারা ছিলেন খুবই কম । অনেক মুসলমান 
পরিবার আজকাল পশ্চিমে গিয়ে ব্রিস্টীয় আধিপত্যের পাল্টা নিজের নিজের পরিচয় 
থেকে এসে সেই বোরখার বিস্তার ঘটেছে এখানেও । পরিচয়েব্র সমস্যা সমাধানের 
এই পথ শেষ পর্যস্ত কী দীড়াচ্ছে সেটাও মনোযোগের বিষয় । কিন্তু সেটা ভিন্ন এক 


বিস্তৃত আলোচনা । 
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বোরধা সবাই যে এক কারণে নাও পরতে পারেন সেটা আমরা অনেক সময়ই 
খেয়াল করি না। বোরখা পরার সঙ্গে সবসময় যে যে বোরখা পরছে তার নিজস্ব 
ধর্মবিশ্বাস বা মতাদর্শ সম্পর্কিত থাকে না, সেটা এমনিতে খেয়াল না করলেও 
আমাদের চারপাশে একটু ভালো করে তাকালেই হয়তো আমরা বুঝতে পারবো । 
অনেক ঘটনা, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্রেষণ থেকে আমার মনে হয় যে, পাচটি কারণের 
কোনো না কোনোটির জন্য বোরখা একজন নারীর নিয়মিত পোশাক হয়ে উঠতে 
পারে । এগুলো হলো: (১) আত্মরক্ষা বা আশ্রয়; (২) বিশ্বাস; (৩) জবরদস্তি (৪) 
পছন্দ; (৫) আভিজাত্য অর্জন। 

এখানে কয়েকটি ঘটনার কথা বলি । আমার এক ছাত্রী পুরো শিক্ষাজীবন 
বোরখা পরে শেষ পরীক্ষা দেবার পর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যাবার সময় যখন 
বোরখা ছাড়াই বিদায় নিতে এল তখন বিস্ময়ের সঙ্গে শুনলাম ওর এতদিন বোরখা 
পরার কারণ | জিজ্ঞেস করতে হয়নি, নিজের আগ্রহেই বললো । বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ভর্তি হবার আগেই ওর বিয়ে হয়েছিল । স্বামীর সঙ্গে ওর সম্পর্ক প্রথম থেকেই 
ভালো ছিল না। স্বামী ওর উচ্চশিক্ষারও বিরোধী ছিল । স্বামীর ইচ্ছার কাছে 
আত্মসমর্পণ না করবার কারণে “শাস্তি' টিকলো না। সম্পর্ক ডেঙে গেলো । শিক্ষা 
অব্যাহত ব্রাখা তখন আর জ্ঞানাস্বেষণের ব্যাপার কেবলমাত্র নয়, তা তখন হয়ে 
দাড়িয়েছে তার বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রধান অবলম্বন । কিন্তু বাবা, আত্মীয়-স্বজন 
এব বিরোধী; বিরক্তও বটে । সুতরাং এখানেও তাকে লড়তে হলো, কঠিন সিন্ধান্ত 
নিতে হলো । একাই চলতে হবে । 


১৯৮ নারী, পুরুষ ও সয়া 

কিন্ত চলতে গেলে তো শুধু যলের বল দিয়েই হয় না, টাকা-পয়সাও লাগে । 
সুতরাং টিউশনি । একের পর এক পরীক্ষা, পড়াশোনা ইত্যাদির মধ্যে চলতে হলো 
জানগ্রাশ দিয়ে । মাঝেযধে টিউশনি থাকে না, তার জন্যে কিছু জুটিয়ে রাখতে হয় । 
কয়েকটি কাপড় আর মাঝেমধ্যে অনাহার-_-এই নিয়েই চললো পুরো শিক্ষাজীবন | 
কিন্তু পরিশ্রম দিয়েই কি একটি মেয়ে নিজের জীবন গড়তে পারে? তার তো আরো 
অনেক বাধার মুখোমুখি হতে হয় । টিউশনি করতে গেলে তাকে যেতে হয় নানা 
জায়গায় | সময়ের সমস্যা হয়, হলের নিয়ম কানুন টেকে না । রাস্তা, পার্শৃবর্তী গ্রা 
দিয়ে হাটতে গিয়ে তাকে প্রতিদিন যেন যুদ্ধ করতে হয় । পরীক্ষার আর শেষ নেই । 
গ্রামে এক বাড়িতে যাওয়ার প্রয়োজন হলো । সে যখন খেয়ে না খেয়ে নিজে টিকে 
থাকার জন্য মাইল হাটা শুরু করে হলের পাশ দিয়ে যেতো তখন ছাত্রদের দুপুরের 
জবসর । বিভিন্ন তলার ছাত্ররা তখন একজন ছাত্রীকে অনেকক্ষণ ধরে নানাভাবে 
দেখা ও মজা করবার সুযোগ ছাড়বে কেন? অসহ্য হয়ে উঠলো । এসময়েই 
একজ্জলের পরামর্শে তার বোরখা গ্রহণ । নিজেকে ঢেকে ফেললো ও, আড়াল করতে 
চাইলো যাবতীয় আগ্রাসন থেকে । বাইরের ক্রেদকে অন্তত এভাবেই ঠেকানোর 
চেষ্টা । বাইব্রের ক্রেদকে সরানোর চেষ্টায় সফল না হলে তা থেকে নিজকে আড়াল 
করবার চেষ্টা কতটা সফল হয়? 

আরেকজন হাত্রীর কথা বলি । ওর ঘটনাটা একদিক থেকে উল্টো । ওকে 
জাগে কনো বোরখা পরতে দেখিনি | শেষ বছরে খেয়াল করলাম একের পর এক 
ক্লাস, পরীক্ষাতেও নেই । অনেকদিন এভাবে চলাব্র পর আমরা সবাই ধরে নিলাম 
মেয়েদের সচরাচর যা হয়, পারিবারিক চাপে পড়ে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে । শেষ 
মুহূর্তে ও এসে হাজির হলো । বোরখা পরা । বিস্মিত হলেও এই বিষয়ে কিছু 
জিজ্ঞাসা করিনি । কিন্ত ও অনেকবার উদ্যোগ নেবার পর সংকোচ কাটিয়ে শেষে 
নিজের জীবন সম্পর্কে যা বললো, তাতে সমবেদনা জানানোর কোনো জায়গা 
পাণ্য়াও কঠিন । 

স্বাধীর সঙ্গে ওর সম্পর্ক ভালো বলেই ওর ধারণা ছিল । স্বামী যখন ওকে হলে 
খ্বেকে পড়াশোনার ব্যাপারে উৎসাহ দিত তখন ওর যনে হতো, স্থামী ওর 
পড়াশোনার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী । কিন্ত শেষবারে ওর এই বিশ্বাস ভেঙে চুরমার 
হয়ে গেল । হঠাৎ একদিন স্বামীকে অবাক করে দেবার জন্য ও বাসায় গিয়ে হাজির 
হয়েছিল । পিয়ে স্বায়ীকে 'কাজের মেয়ের সঙ্গে এমন অবস্থায় সে পেল যার পরে 
তার বেচে খাকার কোনো আগ্রহ ছিল না। সে অপমানের কোনো সীমা নেই৷ 
তারপর অসহ্য দিনগুলোর এক পর্যায়ে ওর উপলব্ধি : “আমার পাপেরই শাস্তি 
এটি । আস্লাহ এভাবেই আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন ।' সুতরাং “সঠিক পথ" বেছে 
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নেবার জন্য ও নিজের জীবন পুরো পান্টে ফেলেছে । বোরখা ধরেছে। স্বাধীর 
অপরাধ ভূলে তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চেষ্টা করছে প্রাণপনে | কার পাপে কার 
শাস্তিঃ কার কষ্টে কার শান্তি? 

ক'দিন আগে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবার পর অনেক রকম 
খুশি, কৃতিত্ব ইত্যাদির খবর আর প্রশস্তির মাঝখানে একটি পত্রিকায় একটি 
আক্রমণ করা খবর বের হয় । একজন ভ্যানচালকের মেয়ে পঞ্চম হয়েছে । এক 
ঘরে ভাইবোন, বাবা-মা জড়াজড়ি করে থাকে, এর মধ্যেই তার পড়াশোনা, থাকা- 
বাওয়া । যেখানে চারদিকে টিউশনি আর কোচিং ইত্যাদির জয়জয়কার, যেখানে 
বিশাল অর্থের ঝাপি ছাড়া প্রথম বিশ জনের মধ্যে থাকা দূরে থাকৃক- ভালো 
কোনো জায়গাতেই যাওয়া সম্ভব হয় না, সেখানে এই মেয়ে-_ঠিকমতো যে কাগজ- 
কলম কিনতেও পারেনি-সে কীভাবে এরকম একটা কাজ করলো সেটা 
জদ্রলোকলের এক গবেষণার বিষয় বটে । কিন্ত এসব বিস্ময় আর গবেষণার 
আড়ালে মেয়েটি আরেকটি গুরুতর কথাও বলেছে । সেটাই এখানে বিশেষভাবে 
বলা দরকার । মেয়েটি সবসময় বোরথা পরেই স্কুলে যেত । কারণ কী? কারণ, 
বোরখা না পরলে জামা যে একটাই এবং তার অবস্থা যে খুব খারাপ সেটা সবাই 
জেনে ফেলতো, তাছাড়া তার পরিচয় নিয়েই প্রশ্ন উঠতো । কিন্তু বোরখা একটা 
হলেও কোনো অসুবিধা নেই, এটা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলতে আসবে লা। দূরত্ব 
থাকবে | সে কারণে বছরের পর বছর সে একটি বোরখা দিয়েই চালিয়েছে । 


শুধু কি দারিত্র্য_-এযনকি নিজেকে, নিজের অস্তিত্ব, নিজের শত্লীরকে আড়াল 
করবার জন্য, নিজেকে অদৃশ্য করে ফেলবার জন্য বোরখার চাইতে উপযোগী 
পোশাক জার কী আছে? যে সমাজে আমরা বসবাস করি সেখানে নারীর পরীক্ষা 
সারাক্ষণ | তার চলাফেরা, কথা বলা, হাসি, কাজ, মনোযোগ, আদব--সবকিন্ধু 
নিয়েই সবাই চিত্তিত। এরপর আছে চেহারা, গায়ের রং । চেহারা আর গায়ের 
রংয়ের যে আদর্শ মডেল" মাজে তৈরি করা আছে তার সঙ্গে যার মিলবে না, তার 
জীবনকে দুর্বিষহ করবার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা আর নিষ্ঠুরতা এই সমাজে যঙ্ুদ 
আছে । এই নিষ্ঠুরতার হাত থেকে বাচার জন্য অনেকতাবে চেষ্টা করে নারী । 
বিজ্ঞাপনের ঝাঁপি এই নিষ্টরতাকে নিজের পণ্য বিক্রিতে ব্যবহার করে । অসহায় 
“অন্য' বর্ণের মেয়ে এবং তার অভিভাবক সবাই বর্ণ পরিবর্তনে ঝাপিয়ে পড়ে। 
সারাক্ষণ উন, পাপক্ষয় হলো কিনা, সৌন্দর্য তৈরি হলো কিনা, পূরুষ্ের কাছে 
গ্রহণযোগ্য হলো! কিনা । পুরুষ গ্রহণ না করলে জীবনের কী সার্থকতা? 

নারীর সৌন্দর্য ধারণা যেভাবে নির্ষিত হয় তাতে পাস করে যাওয়া লারী 


২০০ নাকী, শুরু ও সঘাজ 
রানার বের হলে শোনে 'খাসা মাল', "মাল একবান'; যে পাস করে না সে শোনে 
ককাইল্সা তৃত', 'শরীরে কিন্তু নাই', "চেহারার কি ছিরি' | অন্যদিকে আবার ধর্মের 
নাষে ফতোয়ার লক্ষ্যও সে । নিজের শরীরই যেন তার প্রধান শক্র! এসব নিষ্ঠুরতার 
হাত থেকে আত্মরক্ষার আর কিছু না পেয়ে একটা উপায় হিসেবে কেউ কেউ বেছে 
নেয় বোরখা । এ যেন এক প্রতিশোধ, আত্মহত্যা করে শিক্ষা দেবার মতো । কিন্তু 
একই কথা একই বোধ ঘরের যধ্যেও, নিজের স্বজনদের মধ্যেও আরেকভাবে 
সারাক্ষণ উচ্চারিত হতে থাকে ৷ সেখানে বোরখা তাকে আড়াল দিতে পারে না । 

অনেকের ক্ষেত্জে এসব আত্মরক্ষামূলক বা আশ্রয়মূলক ব্যবস্থা এক পর্যায়ে 
বিশ্বাসের বূপ নেয়, যৌক্তিকভাবে দীড় করানোর জন্য পুরোপুরি বিশ্বাসের বর্ম 
দাড়িয়ে যায় সাহনে । অনেকে পুরোপুরি বিশ্বাস থেকেই বোরখাকে পোশাক 
হিসেবে গ্রহণ করেন । যারা বিশ্বাস হিসেবে গ্রহণ করেন তাদের সবার বিশ্বাসের 
ধাচ জাবার এক নয় । বিশ্বাসের ধাচ অনেক ক্ষেত্রে বোরখার ধরন, বোরখা পরে 
চলাফেরার ধরন, জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা না গ্রহণকেও নির্ধারণ করে । 

একটি ধারার মতে, নারীর বোরখা আর তার চলৎশক্তিহীনতা সমার্থক । অর্থাৎ 
স্বাধীনন্তাবে নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চলাফেরার অধিকার ইসলাম ধর্ম অনুমোদন 
করে না। তার জীবন, অস্তিত্ব, সবকিছুর সার্থকতা পুরুষের ওপর নির্ভর করে। 
নারীর জোরে হাটা, জোরে কথা বলা, একা চলাফেরা, পুরুষের সাথে শিক্ষা বা 
কাঁজ করা নিষিদ্ধ : বোরবা পরেও এগুলো চলবে না । তার অস্তিত্বকে প্রায় অদৃশ্য 
করবার জন্যই বোরখা, সৃতরাং তাকে সেভাবেই চলতে হবে । তাছাড়া বোরখা 
হলো নারীর সৌন্দর্য বা আকর্ষণকে আড়াল করবার জন্যই | সুতরাং এমন বোরখা 
পরা যাবে না বা বোরখা পরে এমনভাবে চলাফেরা করা যাবে না যাতে তার 
কোনোরকম সৌন্দর্য বা আকর্ষণ প্রকাশিত হয় । এ ধরনের বোরবাধারী মানে প্রকৃত 
অর্থেই অৰরোধবাসিনী | 
চলাফেরার যাধ্যম । বোরখা পরবে নারী, কিন্তু চলবে স্বাধীনভাবে | অর্থাৎ 
স্বাধীনত্ঞাবে চলাফেরা, পুরুষের সাথে শিক্ষা, কাজ সবই সম্ভব, এমনকি জোরে হাটা 
বা কথা কলাতেও সমস্যা নেই । অনেকে বোরথাকে আকর্ষণীয় করবারও পক্ষে । 
খএলেরু সংখ্যা দিন দিন যে বাড়ছে এটা খালি চোখেই বোঝা যায় । এদের সংখ্যা 
বৃদ্ধি বোরখার প্রধান ও পুরনো ধারাকেই কোণঠাসা করছে, বোরখা মানে এক্ষেত্রে 
আপেরটিব যতো অবরোধবাসিলী নয় | তবে তা অবরোধের মতাদর্শের বাইরে তাও 
বলা যাবেলা। 

অন্যদিকে বোরখার আকর্ষণীয় চেহারা তৈরিতে এখন পুঁজিও তৎপর । 
বিজ্ঞাপন সক্রিন্য । নালা মভেলের বোরখা আসছে । যুক্তরাষ্ট্রে ক'দিন আগে সুসলিম 
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একটি সংস্থা বোরখা নিয়ে ফ্যাশন শোও করলো । আকর্ষণীয় চাদর পরাও পর্দার 
একটি ধরন হিসেবে এখন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে । বোরখা বা চাদব্রের এই বিবর্তন 
এগুলো পরার গুরুত্বপূর্ণ অনেক ধর্মীয় শর্তকেও আত্বাত করছে। 

বোরখা বা চাদর আবার আভিজাত্যেরও অংশ | কয়েক দশক আগেও ঘধাবিত্ত 
বা উচ্চবিব্র পরিবারের আভিজ্গাতা বা সম্ত্ান্ত পরিচয়ের সাথে মেয়েদের বোরখার 
সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ । এখনো তার রেশ আছে । এই বোধ নিম্নবিশ্ত পর্যস্তও, অবস্থা 
বা উপায় থাকলে, প্রসারিত | বাংলাদেশে বোরখা কখনোই শ্রমজীবী নারীর 
পোশাক ছিল না, তার জন্য শাড়িই যেখানে বিলাসিতা সেখানে বোরখা কীতাবে 
তার পোশাক হয়? তাছাড়া তার জীবনের যে ছক তাতে বোরখা চলে না, তাকে 
সরাসরি যেসব কাজ করতে হয় তাতে বোরখা দিয়ে চলবে না । কিন্ত্র তার অর্থ এই 
নয় যে. তার ধর্মবিশ্বাস কম বা নারীর অবস্থান-পাপ-দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সমাজের 
প্রচলিত মত থেকে তার মত খুব আলাদা । 

আল্লাহ বা রাসুল সম্পর্কে শ্রমজীবী নারীর বোধ, অভিযোগের একটা আল্লাদা 
চেহারা আছে । এই জগতে হাজারো অন্যায়ের মুখে তার কথা শোনার আর 
আছেটাই বা কেঃ বোরথা বা চাদরের পর্দা তার জন্য বোঝা । কিন্তু পর্দা সম্পর্কিত 
বোধ তাকে অনেক যাত্রায় দখল করে রাখে, সে “মনের পর্দা' ধারশাটিতেই বিশ্বাস 
বাধতে চায় । তারপরও সে প্রায় সবসময়ই অপরাধবোধে ভোগে । তার 
অপরাধবোধকে উক্কে দেয় ধর্মীয় ওয়াজ, প্রচলিত বোধ | তার চারপাশের পুরুষরা 
এই দুর্বলতাকে কাজে লাগায় | তার বিপদ, অসহায়ত্ব, তার দুর্বিষহ জীবনের কারণ 
হিসেবে তার সংগ্রামী জীবনকেই দায়ী করা হয়। দুর্ৃত্তরাই জোর গলায় এসব 
কথাকে সামনে নিয়ে জাসে । ভেঙে পড়ে তার সব যুক্তি । হাড়তান্তা খাটুনি খেটে 
জীবিকা অর্জনের পরও তার মনে হতে থাকে-_-সত্যিই তো তার চলাফেরা ভালো 
নয়, তার “পর্দী' নেই, সুতরাং তার ওপর গজব পড়বে না তো কার উপর পড়বে? 

কোনো কারণে অবস্থার একটু উন্নতি হলে এই নারী তাই চেষ্টা করে ভালো 
করে শরীর ঢাকার' ব্যবস্থা নিতে । স্বামীর পয়সা হলে স্বামী উদ্যোগী হয় অন্যদের 
থেকে তার “পরিবারকে আলাদা করতে | বোরখা পরা এরপরও কঠিন, তাই চাদর 
হয়ে দাড়ায় একটি আপসরফা | চাদর এখন শ্রমজীবী নারীর মধ্যেও স্বাতস্ত্রয 
বোঝানোর অবলম্বন | আলাদা মালে, তার আয়, অবস্থান একটু উপরে । 

নিরাপত্তার প্রশ্রও আছে । গার্মেন্টসের শ্রমিক বা শ্রমজীবী যেয়েদের অনেক 
রাত করেই ঘরে ফিরতে হয় । তার ঘর, তার কর্মস্থল কোথাও ভার নিরাপত্তা 
নেই । দিনরাত সবই তার জন্য বিপজ্জনক । তারপরও কেউ কেড রাস্তায় একটা 
চাদর নিয়ে নিজেকে আড়াল করতে চেষ্টা করে। কিন্ত কর্মস্থলের যালিক-ান্ডান, 
ঘরের আশপাশের যাস্তান পুরুষদের থেকে নিজেকে সে উদ্ধার করবে কীভাবে? 


২০২ নারী, পুরুষ ও সমাজ 
৫ 


পারিবারিক জবরদন্তির কারণে বোরখা পরা উল্লেখযোগ্য যাত্রাতেই দেখা যায় । 
তবে এখানে যে বিষয়টি বলা বিশেষভাবে গুরুতৃপূর্ণ তা হলো, আরো অনেক 
ক্ষেত্রের মতো এখানে জবরদস্তির সাথে ইচ্ছার সীমারেখাকে অর্থাৎ কোথায় একটির 
শুরু আরেকটি শেষ, তাকে চিহিত করা খুব কঠিন । কোথাও জবরদস্তি যদি 
সবকিছুর মধ্যে যিশে যায় তাহলে ইচ্ছা বলে যা দেখা যায় তা আসলে জবর- 
দস্তিরই ফল। ধর্মীয় বিধিনিষেধ, নারীর অবস্থান-কর্তব্য-সীমা, নারীর বর্তমান- 
ভবিষ্যৎ, যান-সম্মান সম্পর্কিত ধারণা সবকিছু ছোটবেলা থেকে একটি মেয়ে 
যেভাবে শুনতে শুনতে নিজের ভেতরে নিয়ে নেয়, তাতে নিজেকে একজন সম্পূর্ণ 
দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে চিন্তা করাই কঠিন, এমনকি প্রায় অসম্ভব হয়ে দীড়ায়। 
সে তখন স্বেচ্ছায় যা ভাবে বা বিশ্বাস করে তার মধ্যে ছোটবেলা থেকে ক্রিয়াশীল 
জবর্দস্তির কাঠামোই কাজ করে । সেজন্য আমরা বোরখার ব্যবহারে বা না 
বাবহারে পরিবারের প্রভাবই মুখ্য দেখি । এরকম আবহাওয়ায় “স্বেচ্ছায়' যে বোরখা 
পরে, তার মাথায় জবরদস্তির মতাদর্শই ক্রিয়া করতে থাকে । 

যারা বোরখা পরে না, এমনকি যারা 'আধুনিক' পোশাক পরে, তাদের কেন্দ্রীয় 
ধ্যান-ধারণা পোশাকের কারণে আলাদা হয়ে যায় তাও নয় । নানা কারণ বাদ দিলে 
সাধারণভাবে বোরখা বা চাদর পরার কেন্দ্রীয় মতাদর্শিক বিষয়টি সমাজে নারী 
সম্পর্কিত ভাবজগতের সঙ্গে সম্পর্কিত । যে বিশ্বাস ও ধারণার উপর এগুলো নির্মিত 
সেগুলোকে নিমরূণে সারসংক্ষেপ করা যায় : 


১. নারীর প্রধান পরিচয় সে একটি যৌনবস্তু এবং সন্তান উৎপাদনের মাধ্যম ।তার 
প্রতিটি জঙ্গ এবং প্রত্যঙ্গ যৌনতার বাণী নিয়ে দাড়িয়ে আছে । সুতরাং তাকে 
ঢেকে না রাখলে সমূহ বিপদ | সমাজে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে । 

২. নারী বিপজ্জনক । যেহেতু তার যৌন আকাজকা পুরুষের তুলনায় (কারো 

কারো হিসাবে আট গুণ) 'বেশি' সেহেতু সে স্বাধীনতা পেলে সমাজকে 

জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে । সুতরাং তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে । 

নারী নির্ভরযোগ্য নয় | আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তার নেই । বাস্তব বুদ্ধি- 

বিবেচনা তার কম । সাহস কম । সুতরাং তার চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত রাখতে 

হবে। 

৪. নারীর সৌন্দর্য বা যৌনতা শুধুমাত্র তার স্বামীর জন্য | সুতরাং অন্য পুরুষদের 
দৃষ্টি থেকে তাকে দূরে থাকতে হবে ৷ আড়াল করতে হবে নিজেকে | এমন 
পোশাক পরতে হবে যাতে অন্য পুরুষের কাছে সে অনাকর্ষণীয় হয় । 

৫. পুরুষ এবং নারী পাশাপাশি থাকলে সমস্যা হবেই । তারা অনিয়িস্ত্রত 


ও 


মংযোজন- এত ২০৩ 


যৌনকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়বে কিংবা তা নিয়ে পীড়িত থাকবে । সুতরাং 
তাদেরকে আলাদা রাখতে হবে । 


অন্যান্য কারণ বাদ দিলে বিশ্বাস থেকে যারা বোরখা পরেন তারা এসব বক্তব্য 
স্বীকার করে নেন । যে পুরুষেরা নারীর বোরথা পরার জন্য এসব যুক্তিতে বিশ্বাস 
করেন তারা নিজেদের কী পর্যায়ে নামিয়ে আনেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 

নারীর জন্য এরকম ভয়াবহ অপমানজনক ধারণা, কথা আর মতাদর্শ ধর্ষয আর 
সংস্কৃতির নামে চারদিকে ছড়ানো । নারীর পোশাক ও অস্তিতৃই যেন প্রধান সমস্যা 
সে কারণে ধর্মীয় ওয়াজ বা বর্তীতাতে সব সময় নারীর চলাফেরাই মুখ্য আলোচনার 
বিষয় হিসেবে থাকে । অন্য কোনো সামাজিক সমস্যাই, নারী বিষয়ে বিষোদগার বা 
রসাত্বক আলোচনা থেকে এই বাণিজ্যিক ধ্মীয় বক্তাদের বিরত রাখতে পারে না। 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে নারী এই নিকৃষ্ট প্রাণী" সে এইসব “উদ্যোগী পুরুষের'ও 
মা! ছোটবেলা থেকে শুনতে শুনতে নারীর ভেতরেও এগুলো অবধারিতভাবে গেথে 
বসে থাকে । এর পরে তার নিজের আত্মসম্মানবোধ দীড়ানো খুবই কঠিন হয়ে 
যায় । অত্মসম্ছানবোধ বা আত্মোপলব্ধি এখানে একটা পাপের কাজ ৷ বোরখা পরা 
কিংবা না পরা শুধু নয়, লড়াই আরো অনেক ভেতরের । 

কিন্ত এখানে যে বিষয়টির ওপর আমি গুরুতৃ দিতে চাই তা হলো, উপরের 
বক্তব্যগুলো যে মতাদর্শকে প্রতিফলিত করে তা যে শুধু বোরখা বা কঠোর ধীয় 
বিধি-নিষেধ যেখানে আছে সেখানেই দেখা যায় তা নয়, এই ধারণাগুলোর মূল 
বিষয় কার্যকর থাকে সেখানেও যেখানে নারীর শরীর ও যৌনতাকে বাণিজ্যিক 
কাজে ব্যবহার করা হয় । সেখানে নিয়ন্ত্রণ আসে আরেকভাবে | সেখানেও নারী 
কেবলই যৌনবস্ত এবং তার জীবনের সার্থকতা যৌনবস্তু হিসেবে নিজের দাম ও 
গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে ৷ শরীর নিয়ে তার প্রতিযোগিতা, উৎকণ্ঠা একে ঘিরেই 
আবর্তিত হয় । 

উপরের মতাদর্শকে ধারণ করে বোরখা পরার মধ্যে নারীর যে অপমান সেই 
একই অপমান তাই কার্যকর থাকে সেসব 'ম্বল্প' পোশাকেও | দু'ক্ষেত্রেই পোশাক 
নারীর পছন্দের নয় | এবং এটা কেবল পোশাক নয়, এটা পুরুষের নির্মিত শৃঙ্খল । 
উন্দেশ্য এবং তার সামাজিক অবস্থানের অধস্তনতা দু'জায়গাতেই ভিন্ন চেহারায় 
কার্যকর থাকে । 


৬ 


আমার মার সেই সময়, বা তার আগের ও পরের নানী বা দাদী, যে সময়কে ধারণ 
করতেন সেসময় নারী মুখ্যত অবরোধবাসিনীই ছিলেন । তাদের ঘরের নির্ধারিত 


২৩০৪ মা, এুরুত ও জ 


বাইাে আসবার সুযোগ ছিল অনেক কম । সুতরাং সে কারর্শেই হয়তো 
বোরখা খিঘয়টিও এটা গুকগ্যপূর্ণ হয়ে ওঠেনি । গত দু'দশকে এই অবস্থার 
ছয়াপক পর্থিবর্থজ হয়েছে । সকল শ্রেণীর নারীর ক্ষেত্রেই তার নিজন্ পুরনো খলাকা 
জাত অক্ষত জেই । সামাজিক জীবনে নারী এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি 
দৃশাছান । জানায় এখন শরিক নাবী, মধ্যবিত্ত দারী দু'জনকেই বেশি দেবা ঘায়। 
সত্য জাতী শ্র্িক এখন ঘেনাবে একটি সামাজিক শক্তি ছিলেবে দীড়ানোর অবস্থায় 
এসেছে সেটা জাগে কখনোই ছিল লা । শহরে তো বর্টেই, গ্রামেও নারী এখন শিক্ষা 
ও কাছে বেশি অংশন্রহ্ণ করছে । এই অংশগ্রহণ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে পুরুষতান্ত্রিক 
মযাজেব প্রভিয়োধ এবং ছাষলাও আসছে বিভিরভাবে । যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, 
কন্োয়া, খুন ইত্যাদির ক্রমবর্ধমান প্রকোপ এরই বহিঃপ্রকাশ । কিন্ত্র নারীর এখন 
শিছিয়ে আসা উপায় নেই । কেউ কেউ নিজেকে রক্ষা বা আক্রমণকারী সমাজ বা 
হাথালানকারী। পরিবায়েক সঙ্গে আপসের রাস্তা! হিসেবে গ্রহণ করছেন বোরখাকে । 
অব্যাহতভাবে একক লড়াইয়ে রত আছেন, পরিবারে/কর্মক্ষেত্রে/রান্তায় রক্তাক্ত বা 
ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছেন অনেকেই । সামষ্টিক লড়াইয়ের জায়গা খুঁজছেন । 

ভাই ভথু বোরখা দিয়েই কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায় না । বোরখার মধ্যে যে 
পুরুষ্তাপ্রিক আক্রমণের ছাপ আছে তাকে গ্রহণ লা করলে এই পোশাক পরেও 
একজন নারী দিজেকে উপলব্ধির জগতকে ক্রমে প্রসারিত করায় নিয়োজিত থাকতে 
লাব্েন । নিজেকে অধস্তন অপূর্ণাঙ্গ মানুষের পরিচয় থেকে বের করে আনার ব্যক্তিক 
সামষ্টিক লড়াইয়ে তিনি সক্রিয় থাকতে পারেন । এক্ষেত্রে রোকেয়াই এক উজ্জ্বল 
মৃষ্টান্চ । আবার অলাদিকে একজন বোরখা না পরেও দৃশাত স্বাধীন পোশাক- 
আাশ্ক পরেও নিজের ভেতর লালন করতে পারেন, চর্চা করতে পারেন উল্লিবিত 


ভয়াবহ, জান্বপীড়নমূলক, আত্মঘাতী মতাদর্শ । 
ভিসেছর ১৯৯৯ 


মাতৃত্বের মহিমা মাতৃত্বের দায় 


মাতৃত্বের বোধ ফেমন? একজন নাবী ঘখন বোধ করেন ভার ভেতর জানেফজনের 
ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠা, ঘখন শরীরের ভেতর আন্রেকজদ মানুষের দীবহ উপস্থিতি 
ক্রমান্বয়ে সরব হতে থাকে তখন এই নারীর বোধের চেহারাটা কী ঙগান্কায়? সে সমস্য 
কি নারীর বোখ হয় গর্বের, আলদ্দের; মাকি বিষাদের, বেলনার; দাফি ঘবণায়, 
কলুষাতার? যাতৃত্বের বোধ কেন হবে এরকম পরস্পয় বিপরীত? কেম সুজনের 
হধ্যে আসবে বেদনার বা তার প্রশ্্? 

যে নারীর ভেতর মাতৃত্ব গড়ে উঠতে থাকে তার বোধের প্রশ্ন সথপিত রেখে যদি 
আবার দেখি ওই নারীর প্রতি সমাজের বোধ কেমন? ওই নারীর ঢায়পাশের যানুষ 
একজন মারীর ভেতর আয়েকজল মানুষের বেড়ে ওঠার ঘটনার মুখোমুখি হন তখন 
তাদের প্রক্িক্রিয়্া কী হয়? কীতাবে দেখেন তারা ওই নারীকে শ্রদ্ধা নাকি 
বিশ্বয়মুদ্ধাতা, নাকি বিরক্তি, নাকি ঘৃণা? এ রকম পরম্পরবিয়োধী বোধ রেন হয় 
একই ঘটনার সম্মুষে, কেন বিরক্তি বা ঘবশা আসতে পারে একজম নতুন মানুষের 
আগমনী ঘষ্টায়? 

এই প্রশ্রগুলো উযাপন খুব দরকার, এই প্রশ্রতলোর জ্রবাব খুব দয়কার । কারণ 
সবসময় এসব প্রশ্ন ধাষাচাপা দিয়ে একটা! তরল, ন্যাকা, বিমূর্ত এমদ জায়গায় 
নিয়ে ষাতৃত্বকে উপস্থিত করা হয় যেন যলে হয়, এর সঙ্গে সহয় সমাজের কোনো 
যোগ লেই। আসলে এই আদর্শায়িত মাতৃত্ব থেকে বাস্তব নারীর দূরত্ব বাড়ছেই 
থাকে । মাঘার ওপর যখন আদর্শায়িত মা-নারী স্থির, তখন পদলে বাস্তব মা-নারী 
অস্থির, নিম্পেষিত ! 


যাতৃত্বের মহিমা 

আমাদের অঞ্চলে তো বটেই বিশ্বের বহু অব্চলেই হাত পৃঙ্গা আর নারী জনসহ 
একইসঙ্গে যহিযাস্থিত হয়ে বিরাজ করে । এই জন্চলের দিকে খেয়াদ। করলে 
বিষ্টি আরো পরিচ্কার হবে । এখানে আমরা লেখি, হিন্দু ধুহের আলে হে 
বিভিন্ন অঞ্চলের হাজারো 'ধর্য' আছে, দেব-দেবী জাছে, পৃক্ছা এবং জনাব আছে 


২০৬ কাবী, পুরন্ঘ ও সহ 
সেখানে মানৃূর্তি, দাড়বন্দলা, মাতৃত্‌ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । “মা এই বিভিন্ন 
হাহঃলের জ্রীকলষাপন, জ্ীবন-আচারের পথ ধরেই সঙ্গীত, কাব্য, শ্লোক, ছড়া 
ইত্যাদির মো খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিয়েছে । হাজার বছরের এই প্রবাহ 
আনুষ্ঠানিকতা পেয়েছে ধর্মের মাধামে । মা নাম এখানে ঘরে এবং বাইরে 
দু'আয়গাতেই শক্তির উচ্চারণ । 

ইসলাষ ধর্ম এই অথ্ঃলের ধর্ম লয়। সেজন্য এই অঞ্চলের হাজার বছরের 
জ্রীবদ-পেশা-আাচার ইত্যাদির ছাপ ইসলাম ধর্মে নেই। সেখানে আমরা পাই 
যয়জ্কষির দেশের ভিন্ন সমাজের মানুষের চিত্র । কিন্তু সেখানেও মা খুব গুরুতপূর্ণ 
বিষয় । বিশেষত "মা চরিত্রটি এখানে আরো ব্যঞ্রনা পেয়েছে পরবর্তীকালে 
হাদিসের ও নানা ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণের মধ্য দিয়ে | বলা হয়েছে এবং যে কথাটি 
আযাদের অধ্যলে সবার জানা এবং বহুল উচ্চারিত সেটি হলো : 'মায়ের পায়ের 
নিচে সন্তানের বেহেশত" । যেহেতু সকল মানুষই মায়ের সস্তান হতে বাধ্য সুতরাং 
সবার বেহেশতই মায়ের পদতলে | মা তাই বেছেশতের চেয়েও উচ্চতর স্থানে 
অবস্থান করেন । 

শ্রিস্টধর্ষও ইসলাম ধর্মের মতোই বাইরে থেকেই এসেছে । এখানেও মা 
খবকেবারে কেন্দ্রীয় স্থানে । মা মরিয়ম কিংবা মেরির দুঃখময় জীবন থেকেই ঈসা বা 
যিশুর আগমন | এই যাতৃমূর্তি এখন যিশুর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য | মাতৃবন্দনা তাই 
শ্রস্টধর্ষেরও একেবারে ভেতরের বিষয় | অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রেও এর খুব কমই 
ব্যতিক্রম পাওয়া যায় । কিন্ত এগুলো দেখে চোখ বুজে যে কেউ পরম শাস্তির 
জ্ঘাত্গ্রসাদে কল্বকে ঠাণ্ডা করতে পারেন, ডুবে থাকতে পারেন সময়ের স্থির গভীর 
প্রশান্ত তপতির বিন্দুতে ৷ 

কিন্তু চোখ খুলে ফেললেই অঘটন ঘটে । খুললেই চোখ পড়ে বাস্তব নারীর 
ওপর : তার অবস্থান পদতলে-যন্ত্রণার্ত, কাতর । ভালো করে খেয়াল করলে দেখা 
যায় সেই কাতর, অস্থির নারীর কোলে কোনো শিশু কিংবা আভাস পাওয়া যায় তার 
শরীরে আবো কারো আগমন ধ্বনি । এ দুটোর কোনোটিই যদি না হয় তবুও সে 
তো নারী : তার ডেতর মা হবার সন্তাবনা থেকেই যায় । এই দুটো অবস্থা, এই 
দুটো পরস্পর বিপরীত দৃশ্যপট জআ্বামাদের নিক্ষেপ করে আরো বহু প্রশ্নের সামনে । 


মাতৃত্বের শরীরী শর্ত 


নারী যা হতে গেলে তাকে একটি জৈবিক ক্রিয়া অতিক্রম করতে হয় ৷ পুরুষের 
সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করতে হয় কিবা প্রযূক্তির সুযোগ নিয়ে তাকে গ্রহণ করতে 
ছয় পুরুদ্ধের শুক্রানু । সাধা্ুণতাবে পুরুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য 
দিয়েই নারী লাস করে মা হবার পূর্বাবস্থা | কিন্তু পুরুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক 


স্যযোজশ- প্র ২০৭ 


স্থাপন একভাবে হয় নাঃ তা হতে পারে বহছুভাৰে । 

অবিবাহিতা মেয়ে_ 

ও স্বেচ্ছায়, ভালবেসে কারো সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে; 
৪ দুর্ঘটনাবশত আকম্িকতাবে কারো সঙ্গে যৌন সম্পর্ক হতে পারে; 
প্রতারণা, পরিস্থিতির চাপে কারো সঙ্গে সম্পর্ক হতে পারে; 

ও একক বা গণধর্ষণের শিকার হয়ে হতে পারে । 


আবার, 

সি ত৮ 
স্বায়ীর সঙ্গে স্বেচ্ছায় ভালোবেসে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, 

৬ স্থামীর সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত বা স্বামী দ্বারা বলপ্রয়োগের (ধর্ষণ) মাধ্যমে সম্পর্ক 
হতে পারে, 

ও আকম্মিকভাবে, দুর্ঘটনাবশত স্বামী বা অনা কারো সঙ্গে; 

৬ ভালোবেসে, স্বামী ভিন্ন, অনা কোনো পুরুষের সঙ্গে; 

৬ একক বা গণধর্ষণের মাধ্যমে | 


এছাড়া, পতিতা" নামের মেয়েদের ক্ষেত্রে 'পেশাগত'ভাবে যৌন সম্পর্ক 
স্থাপিত হতে থাকে । অনেক সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে ধরে মেয়েদের এই পেশায় 
নিয়ে আসার পূর্বশর্ত হিসেবে একক বা দলগতভাবে ধর্ষণ করা হয় । 

যাই হোক, এই সবগুলো সম্পর্কই, নারীর শরীর যদি অনুকূল অবস্থায় থাকে 
তাহলে গর্ভাবস্থা সৃষ্টি করতে পারে । সবগুলোই নারীর শরীরে মাতৃত্বের শর্ত তৈরি 
করতে পারে । সবগুলোই নারীকে মা হবার দিকে নিয়ে ঘেতে পারে । কিন্ত এই 
যাওয়া কি সমাজে একই রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে? কিবা মা হবার পর সবান্থ 
জীবন কি একই রকম অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে? এক শব্েই উত্তর বলা যায় : না। 
কেন? মা হবার শারীব্রিক অভিজ্ঞতা তো অভিন্ন । পার্ধক্যগুলো তৈরি হয় শারীরিক 
অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক ক্ষেত্রে 


মাতৃত্বের সামাজিক গ্রহণ-অগ্রহণের প্রশ্ন 


একজন নারী ও একজন পুরুষ পরস্পর ভালোবেসে, গন্তীর যমতায় ও আকর্ষণে 
যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে যদি সন্তানের আগমনী শর্ত তৈরি হয়, সেই সন্তান কি 
সব সময় আকাক্ক্ষিত হতে পারে শারীরিক কোনো সমস্যা নেই, আর্থিক কোনে! 
সমস্যা নেই, তারপরও? না । মূলকথা হঙ্গো, নারী পুরুষের ভালোবাসা আহাদের 
সমাজে সন্তানকে ধারণ করবার জন্য যথেষ্ট নয় | ধারণ কম্ববার জন্ম দরকার হয় 


২০৮ নারী, পুরুত ও সহাজ 


বিশেষ একটি কাগজ : বিবাহের দলিল । এই দলিল যদি না থাকে তাহলে সন্তানের 
জন্মের পেছনে ভালোবাসা থাকলেও তা সমাজে গ্রহণযোগ্য হয় না। আর দলিল 
বদি থাকে ভাহলে সন্তানের জন্মের পেছনে ঘৃণা থাকলেও তা সমাজে গ্রহণযোগ্য | 

এষন অনেক দম্পতিরই সন্ধান পাওয়া যেতে পারে যাদের যৌনজীবন 
ভালোবাসা বা পারস্পরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পর্কিত নয় । বছরের পর বছর পরস্পর 
জশ্রন্ধা, ঘৃণা বা বিদ্বেষের সঙ্গেই ঝুলে থাকতে পারে তাদের যৌন জীবন | এবং 
এর মধ্য দিয়ে আসতে পারে সন্তান । কিন্ত তারপরও এই সম্তান সমাজের কাছে 
গ্রহণযোগ্যতা পাবে । সন্তান বেড়ে ওঠা এখানে নারীর জন্য অস্বস্তিকর, গ্রানির 
বিষয় হলেও তা তার জন্য সামাজিকভাবে বোঝা নয় । তার মানে মাতৃত্ব নয়, 
মাতৃত্বের সামাজিক চেহারাটাই সমাজের কাছে প্রধান বিষয় । ভালোবাসার চেয়ে 
ঘ্বপাই তাই তার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য । 

গ্রছাড়া কোনো নারী যদি ধর্ষণের শিকার হয়, প্রতারণার শিকার হয়ে সন্তান 
ধারণ করে তাহলেও তো তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই শরীরের মধ্যে সম্তান বেড়ে উঠতে 
পারে-_সেক্ষেত্রে নারীর অবস্থা কী দাঁড়ায়? চারপাশের মানুষ এই মাতৃত্বের দিকেও 
তাকায় ঘৃণার সঙ্গে ৷ ঘৃণা নিপীড়ক-ধর্ষণকারী-প্রতারকের প্রতি যতটা তার চেয়ে 
অনেক বেশি ওই নারীর প্রতি । 

নারীই এখানে কলুষিত, অপবিত্র | সুতরাং সে গ্রহণযোগ্য নয়-_-তার সন্তানও 
নম্ন ৷ ব্যক্তিক ক্ষেত্রে এরকম ঘটনাগুলো তো বটেই এমনকি '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের 
ক্ষেত্রে যে নারীরা পাক সামরিক বাহিনী বা রাজাকার-বদরদের আক্রমণের শিকার 
হয়েছিল তাদের ক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি । অসংখ্য নারী সে সময় 
ধর্ষিত হয়েছিল । কিন্তু তারা এখনো অস্পৃশ্য ৷ তাদের সন্তানেরা? মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষিত 
হয়ে সন্তান ধারণ করেও পরিণতির কোনো ব্যতিক্রম হয়নি । কতজন আত্মহত্যা 
করেছে, কতজন আত্মগোপন করেছে, কতজন উন্মাদ হয়েছে, কতজন পতিতায় 
পরিণত হয়েছে, কতজন গর্ভপাত করতে গিয়ে মারা গেছে এগুলোর কোনো হিসাব 
আমাদের কাছে নেই। কিস্ত আমরা জানি, বিভিন্ন এবং বিচ্ছিরভাবে জানি, এ 
সবগুলো ঘটনার কোনো না কোনোটি একাত্তরের কথিত “বীরাঙ্গনা' নারীদের ক্ষেত্রে 
ঘটেছে । এই ঘটনাগুলো বর্তমানের ধর্ষিতা বা প্রতারিত নারীদের ক্ষেত্রেও ঘটছে । 

যুক্তিযুন্ধ সমাজের সম্পর্কগুলোর মধ্যে যে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনতে 
পারেনি তার একটি জুলজুলে প্রমাণ নারী । কিছুদিন আগেরই ঘটনা-_ মুক্তিযোদ্ধার 
মেয্পে, রাজ্জাকারের নিপীড়নের শিকার পরিবারের সদস্য এবং নিজে এখন 
'পতিতা' । তার চলাফেরা ঘৃণিত, তার মাতৃত্ব নিষিদ্ধ । পায়ে জুতা পরার মতোই 
সন্ত্রান ধাবণও তার জন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ । 

ধর্ষণ, প্রতারণার মধ্য দিয়ে শরীরে যে সন্তান আসে তাকে গ্রহণ করা একজন 


স্যযোজন- এক ২০৯ 


নারীর জনাও কঠিন, তার থেকে মুক্ত হবার জন্য গর্ভপাত পদ্ধতির দিকে তাকে 
যেতে হতেই পারে । কিন্তু বিয়েবহির্ভূত ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সন্তান এলে এবং 
সেই সন্তানের প্রতি গভীর আগ্রহ জন্ম নিলেও একজন নারীকে কেন এই গর্ভপাতের 
পথ বেছে নিতে হয়? নিতে হয়, কারণ এই সন্তান তার কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও 
সমাজ তাকে কোনোভাবেই খ্রহণ করতে রাজি নয়। ওই সন্তান নিয়ে ধ নারী 
একটি দিনও শান্তিতে অতিক্রম করতে পারবে না। তার জীবন নরক হবে, তার 
স্বজন পরিবারের সদস্যরা সমাজে একঘরে হবে, যে সন্তান আসবে সে পরিণত হবে 
হাসি-ঘৃণা-ব্দ্রুপের বস্তুতে । তাই নিজের ভালোবাসার সন্তানকেও পরিত্যাগ 
করতে অগ্রসর হয় নারী । 

কিন্ত বাংলাদেশে এই গর্ভও যখন গ্রহণযোগ্য নয়, তখন গর্ভপাতও বৈধ নয় । 
কিন্তু অসংখ্য ঘটনা ঘটছে যেখানে নারীর জীবন হুমকির মুখে । আত্মহত্যা বা 
গর্ভপাভ এ দুটো পথই সামনে খোলা আছে সেখানে । গর্ভপাতের তাই 'অবৈধ' 
নানা পথ তৈরি হয়েছে । ব্যয়বহুল কিন্ত্রী ভয়াবহ বিপজ্জনক | কত নারী এই গর্ভপাত 
করতে গিয়ে মারা গেছে, কতজন এই গর্ভপাত করতে গিয়ে শারীরিকভাবে গঙ্গু 
হয়ে গেছে, কতজন স্থায়ী কোনো ক্ষত লাভ করেছে তার কোনো হিসাৰ নেই । 

আর এই গর্ভপাতের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মনোজগতে, বোধের ভেতর নারীর 
যে ঝড়, তার ভেতরে প্রশ্ন আর যন্ত্রণার যে অব্যাহত পুনরুৎপাদন, তার ভেতরে 
যে অব্যাহত ক্ষরণ তার পরিমাপ কে করতে পারে? 


স্ববিরোধিতা এবং সন্তানের দায় 


নারীর মাতৃত্ব তাই শুধু মাতৃত্ব নয় । তা একই সঙ্গে সায়াজিক মতাদর্শিক একটি 
নির্মাণও বটে। তা একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘটছে, তা চিরকালীন ঘটনা নয়। 
কোন্কালে এবং কোন্‌ সমাজে একজন নারীর শরীরে নতুন জীবন আসছে সেটাই 
নির্ধারণ করে তার ফলাফল | এই কাল ও এই সমাজ অপরিবর্তনীয় নয়, অভিন্ন 
নয় । সেজন্যই নারীর এই সন্তান ধারণ চিরস্তন বা শাশ্বত কোনো অভিজ্ঞতা নয়; 
তা সমাজ, সময় নির্দিষ্ট) এতিহাসিক একটি অভিজ্্রতা । 

আমরা আগে দেবেছি, এখনো দেখি, এমন সমাজও সম্ভব যেখানে একজন 
শিশু শুধু ব্যক্তির নয়, চারপাশের সকলের শিশু, সমাজের শিশু । তার জন্-_ তার 
মাতৃত্ব, পিতৃত্ প্রশ্ন নয় । যে শিশু এসেছে সে সকলেরই সন্তান । সে শিশুকে 
বাড়তে দেয়া, সে শিশুর বেড়ে ওঠার সৰ ধরনের সহায়তা করা সমাজেরই দায়িত্ব । 
যে সমাজে এই দৃষ্টিভঙ্গি জারি থাকে তার চেয়ে বড় সত্যতা আর কী হতে পারে? 

কিন্তু এবনো৷ বিশ্বের অধিকাংশ সমাজ নারীর প্রতি অষ্মিদৃষ্টি নিক্ষেণ করে, 
তাকে ভস্ম করে দিতে চায় যন সে দেখে হাতে একটা টুকরো কাগজ ছাড়াই নারী 


২১০ নাকী, পুরুষ ও সমাজ 
মাতৃত্ব বরণ করতে যাচ্ছে । কোথায় কাগজ? কোথায় কাগজ? চারদিকে হট্টগোল 
ওঠে । কাগজ লা পেলে হাজারো পথে নির্যাতনে অগ্রসর হয় বিজ্ঞ মানুষদের “উন্নত' 
“সজা' সমাজ । নির্যাতনের চোরাবালিতে ডুবতে থাকে নারী । 

মারী খন গর্ভপাতে অগ্রসর হয় তখনো বাধা | কী ভয়াবহ যন্ত্রণা নিয়ে নারী 
নিজের সন্তানকে পরিতাগ করতে যাচ্ছে সেটা উপলব্ধির বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই । 
সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসার চাইতে অনেক বেশি “ভালোবাসা' দেখা যায় 
সমাজ-প্রতু, ধীয়ি নেতা এবং আইন প্রভৃদের | 

সন্তানের বৈধতা, যাতৃত্বের বৈধতা, যৌন জীবনের বৈধতা ইত্যাদি নিয়ে সমাজ 
প্রভু ধর্ষীয় নেতারা যখন স্থায়ী চিৎকারে ডুবে থাকেন তখনই আমাদের মনে পড়ে 
স্বা মেত্রি বা যরিয়মের কথা । মনে পড়ে মা কুত্তির কথা । তারা পরম শ্রদ্ধেয় । 
সাদের মাতৃত্ব থেকে এসেছেন যিশু, এসেছেন কর্ণ । পিতা কে? পিতা কে? ঈশ্বর! 
রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম কী? এটা জীবাত্বা ও পরযাত্মার প্রেম!! 

ৰাস্তব জশতের মানুষকে হীন করে দলন করে এভাবে মহিমাশ্থিত হয় মিথ । 
একজন দু'জনকে এশ্বরিক আবরণে ঢেকে তুলে আনা হয় মাথার ওপরে, বাকি 
অসংখ্য নিক্ষিপ্ত হয় পদতলে--'নরককুণ্ডে' । 

কিন্তু যারা বৈধ মাতৃত্ব পাচ্ছেন তাদেরই বা অভিজ্ঞতা কী দাঁড়াচ্ছে? 
বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রায় ২০ লক্ষাধিক নারী গর্ভধারণের খবর পান । এর মধ্যে 
অধিকাংশের হাতেই বৈধতার কাগজ থাকে । তাদের ইচ্ছা, শরীর, সন্তানের পিতার 
তাহলে সেখানেও কি খুব সরল হিসাব পাওয়া যায়? 

বৈধ মাতৃত্ব এই সমাজে সাধারণভাবে অভিনন্দিত হয় । কিন্তু সবক্ষেত্রে কী? 
সন্তান ঘদি 'এবারও মেয়ে হয়__তাহলে কি অভিনন্দনের সুর থাকে সবার কণ্ঠে? 
চাপা ক্ষোত, অসন্তোষ, তারপরও মেয়ে' হলে, ফেটে পড়ে । সন্তান হিসাবমতো 
চাই. সুস্থ চাই ৷ যেন 'পে' করা হচ্ছে, ঠিকমতো দ্রব্যাদি না পেলে তো সবাই ক্ষ 
হবেই! 

তার মানে সাধারণভাবে মাতৃত্ুলাভের জন্য নারী অভিনন্দিত হয়, কিন্তু যদি 
কোনো মেয়ে সন্তান ভবিষ্যতের মা হিসেবে আসে তাহলে সে তিরস্কৃত হয়। 

সন্ভান যেয়ে হলে অন্য ঝামেলাও আছে । মায়েদের জন্যও সেক্ষেত্রে অপেক্ষা 
করে বড় ধরনের নিরাপত্তাহীনতা । সন্তান যদি সব মেয়ে হয় এবং বদি সম্তানের 
পিতা মারা যায় তাহলে সন্তানের মা গভীর খাদে পতিত হয় । হিন্দু সমাজে আইন 
অনুযায়ী যেয়েদের কোনো সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব নেই । মুসলিম সমাজে 
ছেলেদের অর্ধেক, বাবা আগে মারা গেলে বিষয়টি আরো জটিল হয়ে যায়| মা 
তখন কেবল সন্তানের লিঙ্গের কারণেই নিক্ষিপ্ত হয় চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে | 


ফযোদ্ধন- এক ২১১ 


সম্পত্তি চলে যায় পিতার অন্য আত্মীয়দের কাছে । 

বিভেদ যথেষ্ট গুরুতৃপূর্ণ । তবে এসব পরিবারে এগুলো নিয়ে অনেক ক্ষেতে 
জটিলতা কমে যায় এই কারণে যে, এই শ্রেণীর অধিকাংশের কোনো নিয়মিত 
পাব্রিবারিক কাঠামোই নেই । ঘর নেই, স্বামী নিরুদ্দেশ, কিতবা অন্য কোথাও বিলে 
করে ঠাই নিয়েছে । মা একাই কিংবা অন্যানা সন্তান এবং বয়ঙ্ক কাউকে নিয়ে 
ফুটপাতে বা বস্তিতে থাকেন । তার সন্তান ছেলে না মেয়ে এ নিয়ে তাই আলাদা 
সমস্যা ওঠার সুযোগই তৈরি হয় না। এই শ্রেণীতে জন্মের পর থেকে শিশু, যদি 
মরে নাযায়, মায়ের অক্রাস্ত অবিরাম পরিশ্রমের সঙ্গে ঝুলে থাকে । ৫/৭ বছর বয়স 
হবার সঙ্গে সঙ্গে, ছেলে হোক মেয়ে হোক, কাজে লেগে যায় । আরেকটু বড় হবার 
পর চলেও যায় অন্য কোথাও | সব সময় মা-র কাছে তার খোজও থাকে না। 
ডেতরের দীর্ঘশ্বাস নিয়ে নাড়াচাড়া করার সময় সুযোপও থাকে এই মায়েদের 
অনেক কম । 


সম্ভান ধারণের শরীর 


সন্তান ধারণ, যদি সমাজের আর সব শর্ত পূরণ করতে পারে, তাহলে সবার 
আনন্দের বিষয় । আত্ীয়স্বজন খুশি ৷ হবু বাবা নিজের সাফল্য এবং ভবিষ্যতের 
নতুন পরিচয়ের সম্ভাবনায় খুশি | যিনি সন্তান ধারণ করেছেন তিনিও খুশি, তার 
চোখেমুখে শরীরে গর্ব, আনন্দ, পরিতৃপ্তি; কিন্তু তারটি অবিমিশ্র নয়-_সেখানে 
মাঝে মধ্যেই আসে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, শারীরিক কষ্ট, অনিশ্চয়তা | কেননা শরীরটা 
তার, যন্ত্রটি তার । 

সন্তান ধারণ থেকে শুরু করে সন্তান প্রসব পর্যস্ত নারীর শরীরে প্রতি যুহূর্তে 
চলে নানা ওঠা-নামা । কখন কী হচ্ছে সবকিছু নারীর নিজের পক্ষেও বুঝে ওঠা 
মুশকিল । শরীব্রের যধ্যে আরেকটি জীবন বেড়ে ওঠার চেয়ে বড় সৃষ্টি আর কী হতে 
পারে? আর এই সৃষ্টির মাসুল তো আছেই । নারী তাই একাধারে নতুন জীবনের 
পাত্র এবং নতুন জীবনের নির্মাতা । 

কিন্তু এই নির্ষাণের কাল নিব্রাপদে অতিবাহিত করা কঠিন । সন্তান ধারণ থেকে৷ 
সন্তান প্রসবের এই খুবই নরম, অনিশ্চিত সময়টাতে যে চিকিৎসা সযর্থন প্রয়োজন 
তা কতজ্নের পক্ষে সম্ভব? অব্যাহতভাবে ডাক্তারের কাছে যাওয়া, নিয়মিত পরীক্ষা 
নিরীক্ষা করা, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও পথ্য গ্রহণ, শেষে সন্তান প্রসবের সযয় সেই 
জক্তারেব তর্বাবধানে থাকা, ক্লিনিক বা হাসপাতালে অবস্থান, জটিলতা হলেও 
সিজার অপারেশনের মাধ্যযে সন্তান জন্মদান ইত্যাদি প্রক্রিয়া শুধু জটিলই নয় 
অত্যন্ত বায়বনুলও বটে । শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর লারীর তো৷ এসব ব্যয় করবাব প্রশ্নই 


২১২ নারী, পুষ ও সমাজ 
নেই, মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীর জন্যও এগুলো খুব কষ্টসাধ্য । 

তার যানে গড়পড়তা যদি আমরা ধরি যে, ২০ লাখ নারী প্রতি বছর সন্তান 
খারণ করছে তাহলে এটাও নিশ্চিততাবে বলা যায় যে, এর মধ্যে ১ লাখ নারীও 
প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সমর্থন পাড়ি দিতে পারে না। বিপদে পড়লে নানারকম 
চলভিবিদ্যা, হাতুড়ে চিকিৎসা, কাণ্ুজ্ঞান দিয়ে বিপদ পাড়ি দিতে চেষ্টা করে কিন্ত 
অনেকেরই শেষ রক্ষা হয় না। এর ফলাফল কী হয় তা আমরা সবাই জানি। 
অনেকেই শারীরিকভাবে আজীবন টেনে নেয়ার মতো ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়, 
অনেকের সন্তান অসম্পূর্ণ বা পঙ্গু অবস্থায় জন্মলাভ করে, অনেকে এর কোনোটি 
দিয়েই শেষ রক্ষা করতে পারে না, মৃত্যুবরণ করে | এখানে মনে রাখা দরকার যে, 
বাংলাদেশে মাতৃকালীন মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি বছরে ছয় সহস্রাধিক | তার মানে ছয় 
হাজারেরও বেশি নারী সন্তান ধারণের কারণেই মারা যান । এটা সরকারি হিসাব, 
বাস্তবে এই সংখ্যা আরো বেশি । জন্মের সময় সন্তান মারা যায় তার সংখ্যাও 
অনেক । প্রতি হাজারে ৬৭ বা প্রতি ১৪ জনে ১ জন। 

কিন্ত যে মায়েরা বেচে থাকে আর যাদের শিশুরা বেচে থাকে তাদের অবস্থাই 
বা কী? বাংলাদেশে শিশুদের যধ্যে শতকর৷ প্রায় ৭০ ভাগেরও বেশি জন্ম থেকেই 
অপুষ্ট ৷ ৫ বছর বয়স হবার আগেই প্রতিবছর প্রায় ৪ হাজারের বেশি শিশু মারা 
যায়, এদের মধ্যে আবার মেয়ে শিশুর সংখ্যাই বেশি | এই অবস্থা তৈরি হয় মায়ের 
৯/১০ মাসের জ্বীবন অভিজ্ঞতার কারণে | ওষুধ, পথ্য, চিকিৎসা তো দূরের কথা 
প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহই ২০ লাখের মধ্যে ১৮ লাখ নারীর পক্ষে সম্ভব হয় না। 

সমাজ মাতৃত্বের বন্দনা করে, আর মাতৃত্ব নিয়ে নারীর মধ্যে ক্ষয় চলে 
প্রতিনিয়ত । 


এরপর সন্তান নিয়ে যুদ্ধ 


এরপরও প্রবল লড়াই করে অনেক মা এবং সন্তান বেচে থাকে সমাজের আরো 
অনেক প্রতিকূলতা যোকাবিলা করার জন্য । 

মায়েদের শতকরা ৯০ ভাগ সন্তান প্রতিপালন শুধু নয়, নিজেদের টিকে থাকার 
কোনো নির্রষিত ও স্থারী সংস্থান নেই । ন্যুনতম খাওয়া, কোনোরকমে থাকা, 
আত্মরক্ষার কাপড় এবং ন্যুনতম চিকিৎসা--এর সবগুলোই এই অংশের জন্য 
বিলাসিতা । বর্তমান বঘন এত অনিশ্চিত তখন ভবিষ্যৎ নিয়ে চিত্তা একেবারেই 
অর্থহীন হয়ে পড়ে । বাচ্চাকে বুকের দুধ (যদি একেবারেই কিছু থাকে) খাওয়াতে 
খাওয়াতে ইট ভান্ভা, বাচ্চাকে বসিয়ে রেখে মাটি কাটার কাজ, বাচ্চাকে পেছনে 
বেঁধে যোগানির কাজ এ রকম দৃশ্য আঙাদের অহরহই চোবে পড়ে । বাচ্চাকে ঘরে 
রেখে গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন কারখানার মধ্যে থাকা এরকমও অসংখ্য মাকে আমরা 


সংঘযোষ্ধল- এক ২১৩ 


চারপাশে দেখি ৷ এই শিশুদের বেড়ে তুলতে মায়েদের শ্রমঘষ্টা বাড়ে, মানসিক- 
শারীরিক চাপ দুটোই বাড়ে । বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পাশে নীরবে থাকার জন্যও পুরুষ 
স্বামীকে পাওয়া যায় না । 

মাতৃত্বের জন্য মধ্যবিত্ত নারীর প্রতিক্লতাও কম থাকে না। মধ্যবিত্ত নারী 
এখন অনেকেই কর্মজীবী । কর্মজীবী নারী যদি মা হয় ভাহলে তাদের জীবনের 
ভারও অনেক বেড়ে যায় । 

সন্তানের প্রতি মুহূর্তের চাহিদা এবং নিজের পেশার চাহিদা এই দু'য়ের 
বিরোধে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে নারী । তার পেশা, শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা, 
ডাক্তার, প্রশাসনিক ব্যাংক বীমা যাই হোক না কেন, ঘরে ও বাইরে এর প্রতিদিনের 
প্রতিমুহূর্তের ঘবন্ব তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে । পেশাগত উৎকর্ষ বা পেশাগত 
বিকাশের জন্য যে মনোযোগ, শ্রম ও সময় দেয়া প্রয়োজন সেটাতে টানাপোড়েন 
সৃষ্টি হয় আবার সন্তানের জন্য সময়ও যথেষ্ট মনে হয় না। নিজের জন্য সময় 
কমতেই থাকে । উপরস্ত্র সম্ভানের মা এবং পেশাজীবী হলে নারীর জন্য যে স্ত্রী ও 
পুত্রবধূর দায়িত্ব কমে তাও নয় । 

মধ্যবিস্ত সমাজের নারী যার টিকে থাকার সামর্থ্য আছে তাকেও মাতৃত্ব নিয়ে 
তাই রীতিমতো যুদ্ধের মধ্যেই চলতে হয় | সন্তান প্রসবকালীন ছুটি, খরচ, সন্তান 
প্রতিপালন এবং পরে তার শিক্ষা প্রতিটি পর্যায়েই তার একেকটি যুদ্ধ ৷ এর ওপর 
তো আছেই সার্বক্ষণিক নিরাপত্তাহীনতা । 

সন্তানকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে মা যখন ইট ভাঙে, দুপুরের একটু ফাকে 
বা কাজ শেষে কারখানা থেকে মা যখন উর্ধ্বশ্বাসে সম্তানকে দেখার জন্য ঘর নামক 
তথাকথিত আশ্রয়ের দিকে দৌড়াতে থাকে, সন্তানকে একটু বেশি সময় দেবার জন্য 
আরেক মা যখন বাসে তাড়াহুড়ো করে উঠতে যায় তধন তাদের শরীর নিয়ে 
আসতে থাকে নানারকম কটূক্তি । নারী হয় ফতোয়া ও নানারকম নিষেধাজ্ঞার 
শিকার; শরীরের ওপর আসে নানারকম হামলা । মাতৃবন্দনায় অস্থির ব্যক্তিরা অন্য 
মায়েদের জীবন করে তোলে দুর্বিষহ । 


সক্তিয্নতা-নিষ্টিয়তা 


এই হচ্ছে আমাদের সমাজে মা । এই হচ্ছে বর্তমান সময়ের মা । সমাজ থেকে 
নারীর উদ্দেশ্য বর্ষিত হয় নির্দেশ : মাতৃত্েই তোমার সার্থকতা । কিন্তু সে হখন 
মাতৃত্ব বরণ করে তখন সমাজ পরীক্ষা করতে বসে তার কাছে বৈধতার কাগজ 
আছে কি না; পরীক্ষা করতে বসে তার সন্ত্রান মেয়ে না ছেলে ৷ সকল পরীক্ষায় 
উজীর্ণ হবার পর সেই মাকে হাজারো প্রতিকূলতার মুখে নিক্ষেপ করে সমাজ 
নিরুত্তর, নিষ্রিয় বসে থাকে । আর যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারে, যদি না 
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থাকে তার কাছে বৈধতার কাগঞ্জ, কিংবা অন্যকিছু তাহলে তাকে শায়েস্তা করতে 
সমাজ অসম্ভব রকম সক্রিয় হয়ে ওঠে । 

সমাজ মা নারীকে নির্দেশ দেয় : তুযি সন্তান প্রতিপালন করো । সেখানেই 
তোমার সার্থকতা । কিন্তু শিশুযজ কেন্দ্র নেই, সামাজিক দায়দায়িত্ব নেই, মার 
আশ্রয় নেই, চিকিৎসা নেই, খাবার নেই, নিরাপত্তা নেই । দুর্বৃত্তরা চারদিকে । 
সন্তানের সামনে যা ধর্ষিতা হয় । নতুন আরেক সন্তান আসে । সমাজে দুর্বৃত্তদের 
ফুলের যালা দিয়ে মায়ের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে । “মাতৃত্েই তোমার সার্থকতা'_ 
শুনতে শুনতে অনেক মা-ই তাই বোধ করতে থাকে অসীম ক্রান্তি | 

সমাজ মাতৃত্বের বন্দনা করতে থাকে । কিন্তু মায়েদের, শিশুদের জীবনটা 
নিরাপদ, সুস্থ ও সবল করবার জন্য আইনব্যবস্থা, মালিকানা ব্যবস্থা, বিধি-ব্যবস্থা, 
কথা উঠলে কিংবা তা নিয়ে নাড়াচাড়া করলে প্রবল আক্রোশে সমাজ ঝাপিয়ে 
পড়ে। 

ইল্লাসমীন, সীমা, পারুল অজস্র নারীর কয়েকটি নাম । পুলিশ আর অপুলিশ 
দুর্ৃন্তদের ধর্ষণ আর খুনের শিকার । বেচে থাকলে এই দুর্বৃত্তদের জন্যই তাদেরকে 
ষাতৃত্বের দায়ে পতিত হতে হতো । কী হতো তাদের পরিণতি? বলাই বাহুল্য । 

গত বছর একের পর এক তিনটি কন্যা সন্তান জন্ম দানের জন্য অব্যাহত 
লাক্কুনার শিকার এক নারী তার তিনটি কন্যা সন্তান নিয়ে শীতের ভোরে কুয়াশার 
আড়ালে রেললাইনের নিচে এক্যবদ্ধভাবে আত্মহত্যা করেছে । এ রকম ঘটনা কম 
নয় । এর দায় কার? 

যাতৃত্ব নারীর ক্ষমতা । কিন্ত নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক মতাদর্শিক বাবস্থার 
কারণে এই ম্বাতৃতুই যে নারীর জন্য কী রকম বোঝা হতে পারে, কীভাবে মাতৃত্ব 
নারীর প্রানি বা ভয়ের কারণ হতে পারে, তা বোঝার জন্য চারপাশে আছে অসংখ্য 


নারীমুখ । 
ডিসেম্বর ২০০০ 


নারী নীতি নিয়ে একটি আলোচনা 


আমরা যাবা এখানে উপস্থিত আছি তাদের মধ্যে কয়েকজল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষক, স্কুল কলেজের শিক্ষক আছেন । আর পরীক্ষার খাতা দেখার অভিজ্ঞতা 
আমাদের সবার আছে । এই "নারী উন্নয়ন নীতি' দেখতে দেখতে আমার পরীক্ষার 
খাতার কথাই মনে হলো । কারণ পরীক্ষার খাতায় অনেক সময়, যে শিক্ষার্থীরা বুঝে 
পড়ে না, তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে নোট জোগাড় করে একসঙ্গে করে ৷ তার যধো 
কিছু নোট থাকে ভালো, কিছু নোট থাকে খারাপ । কিছু মুখস্ত থাকে । মুখস্ত করার 
ফলে মাঝে মাঝে কিছু কিছু বাক্য বাদ যায় এবং পুরো জিনিসটা গিয়ে পরীক্ষার 
খাতায় একটা অত্ৃত ন্ূপ নেয় । কিছু কিছু জায়গা বেশ ভালো থাকে, কিছু কিছু 
জায়গা কি বোঝাতে চেয়েছে তা বোঝা যায় না, আবার এক অংশ আরেক অংশকে 
খাব্রিজ করে । এরকম পরীক্ষার খাতা দেখতে দেখতে আমাদেরই যাথা খারাপ 
হবার দশা হয় । এই "উন্নয়ন নীতি' হচ্ছে তেমনই একট জিনিস । কিছু কিছু ধারা 
আছে বেশ ভালো । আবার কোন জায়গা বোঝা যাচ্ছে না ঠিক কি বলছে। যারা 
লিখেছে তারাও বোধ হয় বোঝে নাই কি লিখছে । গীতি আরা ঠিকই বলেছেন 
এসব নীতি যারা দাড় করায়, যারা স্বাক্ষর করে তাদের এসব করার কোনে! 
অসুবিধা নাই । কারণ বাস্তবায়নের কোনো দায় তাদের নাই । কাবেরীও ঠিকই প্রশ্ন 
তুলেছেন যে, কেন এবানে 'উন্নয়ন' শব্দটা লাগানো হয়েছে? লাগাতেই হবে, কারণ 
এটাও তথাকথিত উন্নয়ন প্রজেক্টেরই অংশ | 

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ উন্নয়ন' নায়ক একটা বিপদের মধ্যে আছে। 
সবদিকেই 'উন্নয়ন' হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি সবসময়ই উ্রয়ন 
নিয়ে ব্স্ত । তাদের মার্কামারা উন্নয়নের ধাক্কায় শিল্পকারখানা, শিক্ষা, চিকিৎসা সব 
ভুবছে আর বাণিজ্য লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে । বন উজ্জাড় হচ্ছে, নদী ভরাট হচ্ছে, 
মানুষ উদ্বান্ত হচ্ছে একই ধারায় । আমাদের আরেকটা বিপদ হচ্ছে “দাবির 
বিমোচন, নিয়ে ক্ষঘতাবান সকলের অতিআশ্রহ আর একের পর এক প্রজেইী। 
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“উন্নয়ন এবং 'বিযোচনের' প্রচুর প্রজেক্ট এখন আমাদের এখানে 

আমাদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে যারা নীতি তৈরির দায়িত্বে থাকেন তাদেরও 
অভিজ্ঞতা আছে, নিজেরা বুঝেশুনে নীতি তৈরি করলে তা চলবেনা, যহাজনদের 
প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে আসতে হবে । সেজন্য নিজেরা বুঝে শুনে আলোচনার মাধ্যমে 
প্রণীত হয়েছে এরকম কোনো নীতি দু'একসময় ঘটলেও তা গৃহীত ও বাস্তবায়িত 
হয়েছে তার উদাহরণ আমাদের এখানে নাই । যে নীতিগুলো কার্যকর হয় সেগুলো 
কোনো না কোনো প্রজেক্টের অংশ হিসেবেই হয় । প্রজেক্টের অংশ হিসেবে করা হয় 
ৰলে সেখানে যে কথাবার্তা বা টার্মগুলো থাকে সেগুলোর একটা ধরন তৈরি হয়, 
বোঝাও যায় নাকি বলতে চায় কিংবা নির্দিষ্ট ধরনের লোকজনই কেবল বুঝতে 
পারে । এই নীতিতে এরকম বেশ কয়েকটা জায়গা আছে । বলা হয়েছে, নারী 
উন্নয়ন ফোকাল পয়েন্ট, এর বাংলা করা মুশকিল, ফোকাল পয়েন্ট জোন এটা কি 
দাড়ায় আমি জানি না। নারীই প্রকৃতপক্ষে প্রজেক্টনির্ভর তৎপরতার অন্যতম 
“ফোকাল পয়েন্ট | তার সাথে সরকার বা নীতি নির্ধারকদের বুঝ বা নীতিগত 
অবস্থানের কোন যোগ নেই । তাই কাগজে একরকম কথা আর বাস্তবে 
আরেকরকম । 

আমাদের এখানে কীভাবে নীতি প্রণীত হয় এবং সে নীতির সাথে কীভাবে 
এবং কেন জনগণের সম্পর্ক থাকে না এবং এই নীতিগুলি আবার কীভাবে ব্যবহার 
হয় তা খেয়াল করা দরকার | এই নীতিগুলো নিয়ে দেশের মধ্যে কখনো তাই 
তেযন আলোচনা বা প্রতিক্রিয়া হতে দেখা যায় না, প্রণেতারাও তা চাননা | কেবল 
তখনই প্রতিক্রিয়া হয় যখন তার মধ্যে মূল কোনো লাইন বা কোনো না কোনো 
বাক্যে সরাসরি কোনো না কোন প্রবল ইন্টারেস্ট গ্রুপকে আঘাত করে । 
ইসলামপন্থী যেসব দল এই নারী নীতি নিয়ে সারা দেশ মাথায় তুলেছেন, “ইসলাম 
গেল গেল' বলে রব তুলেছেন তাদের সমস্যা কোথায় হল? সেটা অনুধাবন করা 
বর্তমান পরিস্থিতিতে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ । 

বিশেষভাবে বলা দরকার যে, নারীর সমঅধিকারের যারা বিরোধিতা করে 
ভারা তো কেবল ধর্মপন্থী লোক না। একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। সরকারি 
কর্মকর্তাদের একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে পিএটিসি, এখানে উচ্চ সরকারি 
কর্মকর্তাদের ট্রেনিং হয় । বেশ কয়েকবছর আগে সেরকম একটা ওয়ার্কশপে আমি 
ক্লাশ নিতে গিয়েছিলাম, একজন ডিভিশনাল কমিশনার এসেছেন তার উদ্বোধন 
করতে । কথাবার্তার একটা পর্যায়ে যেয়ে যখন সমঅধিকার সন্ত্রাস নারী নির্যাতনের 
কথা হচ্ছে তিনি তখন উত্তেজিত হয়ে বললেন, “এসবের জন্য মেয়েরাই দায়ী, 
মেয়েরা যেসব কাপড় চোপড় পরে বের হয় সেটাই তো উস্কানি দেয় ।' জেন্ডার 
বিষয়ে ওয়ার্কশপে, সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ঘিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন তার মুখেই এই 
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কথা! ক্রমে দেখলাম এরকম একজন না অনেক লোক আছে। তারা জেন্ডার 
ওয়ার্কশপ করছে এবং সেই ওয়ার্কশপে যখন নারী বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে দেখা 
যাচ্ছে সম্পত্তি, নারী বিষয়ে তাদের আসল ভাবনা প্রকাশিত হয়ে যায় । আমি যখন 
তথ্য যুক্তি দিয়ে কথা বলছি তখন না পারতে পারতে একেবারে শেষে গিয়ে তারা 
টেনে নিয়ে আসে ধর্ম | বলে, “আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে, ধর্মে আছে 
যে মেয়েদের ঘরে থাকতে হবে, মেয়েরা দুর্বল, ইনফেরিয়র?' 

এরা কেউ ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলের লোক না । ধর্মচর্চা এদের কয়জন করে 
তাতেও আমার সন্দেহ আছে । কিন্তু তারা যখন তাদের পুরুষালী অবস্থানটা ঠিক 
রাখতে পারছে না তখন একটা পর্যায়ে গিয়ে ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে । 
এটা হচ্ছে আমাদের সমাজের চিত্র | ঘরে ঘরে এই চিত্র । এখানে আমরা যারা 
উপস্থিত আছি, ছেলেরা তো অনেক কিছু খেয়াল করে না, কিন্তু মেয়েরা তো অনেক 
বেশি ভুক্তভোগী | কিন্তু ছেলেরা যদি একটু ভালো করে খেয়াল করে প্রায় ঘরে ঘরে 
এই অবস্থা দেখতে পাবে । এমনকি মেয়েদের ঘরের বাইরে যাওয়া নিয়েও যখন 
বাবা, ভাই বাধা দিচ্ছে বা তাদের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করছে তখনও এই ধর্মের কথাই 
টানছে। এক নারী লিখেছিলেন, “কী কারণে যখনই আমরা আমাদের কথা বলতে 
যাই তখনই ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে টানা হয় । অন্য সময় তো টানা হয় নাঃ এই 
অভিজ্ঞতা অসংখ্য নারীর । 

বাংলাদেশে এতরকম ঘটনা ঘটছে দখল নিপীড়ন নির্যাতনের | বাংলাদেশে 
শিক্ষা, চিকিৎসা, তেল-গ্যাস, কয়লা, পানি, মাটি, পাট, কৃষি বীজ সমস্ত কিছু 
একটা লুটেরা গোষ্ঠী আর বিশাল সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য দখলের মধ্যে চলে 
যাচ্ছে । দেশ বড় আকারের চোর ডাকাত দুর্নীতিবাজদের কবলে ক্ষতবিক্ষত, 
করছে । কোটি কোটি নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ এক নারকীয় জীবনে আটকে আছে । 
এসব নিয়ে এই ইসলাম রক্ষাকারীদের কোন যাথাব্যথা বা উত্তেজনা দেখা যায় না। 
এসবে তাদের দৃষ্টিতে কুরআন সুন্নাহর কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু এই নারী 
উন্নয়ন নীতির সম্পত্তির সমঅধিকার দেয়া হবে কি হবে না, সারা বাংলাদেশে তারা 
তা নিয়ে মহা উত্তেজনা তৈরি করছে । আমি কিছুদিন আগে ঢাকার বাইরে গেলাম, 
বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজ মাহফিল হচ্ছে, মূল কথা হল, “নারীকে সম্পত্তি দেয়া হচ্ছে 
সর্বনাশ হয়ে গেল বাংলাদেশের ।' এটা কী কারণে? এই উত্তেজনা কোথেকে 
আসে? যে পুরুষ এটা করে সে পুরুষেরও তো মেয়ে আছে তার স্বজনও তো নারী । 
তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাই কেন তাদের প্রধান প্রবণতা? 

যিনি ওয়াজ মাহফিল করছেন তার তো নিজেরই মেয়ে থাকতে পারে একজন 
বা দু'জন বা তিনজন । ছেলে যদি না থাকে এ অদ্রলোক যদি হঠাৎ করে মারা যান 


২১৮ নারী, পুরুষ ও সমাজ 
তার সম্পন্ডি তো মেয়েরা পাবে না। এ সম্পত্তি পাবে তার ভাই । স্ত্রী ও যেয়েরা 
হয়তো ক্ষুদ্র একাংশ পাবে, যদি আদৌ পায় । আত্বীয়স্বজন পাবে বহুদূর পর্যন্ত | 
কারা শেষ পর্যন্ত পাবে তা ক্ষমতা দিয়েই নির্ধারিত হবে । মেয়েরা পাবে না । কারণ 
বর্তযান মুসজিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী সেটাই হবে । এ লোকগুলো যদি 
এভাবেও চিন্তা করে সম্পত্বিতে সমাজে নারীর অধিকার নিশ্চিত হলে আমার বোন 
পাচ, আমার মেয়ে পাচ্ছে আমার স্ত্রী পাচ্ছে কোনো না কোনোভাবে আযার 
সাথেই তো তা যুক্ত আছে । না সে চিন্তা এখনও দুর্বল । 

ধর্মপন্থী দলগুলোর সম্পত্তিশালী নেতারা সবাই হুংকার দিচ্ছেন এই বলে যে, 
কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন তারা করতে দেবেন না । এখন এই নীতির 
যধ্যে কী আছে যেটা আঘাত করছে তাদের? এই যুদ্ধংদেহী প্রতিক্রিয়া কেন হচ্ছে, 
তার কারণটা কী? সম্পত্তির উপর নারীর সমানাধিকার কুরআন বিরোধী এটা 
তাদের দাবি । কিন্ত নারীর উপর সম্পত্তির সমঅধিকার যা আজকেরও আলোচনার 
বিষয়, তা নিশ্চিত করার মতো, কোনো ধারা বাস্তবে এই নারীনীতিতে নেই । যেটা 
কাবেরী উল্লেখ করেছেন, নীতিতে বঙ্লা হয়েছে, বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্জিত 
স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের ওপর নারী পুরুষের সমান অধিকার থাকবে | বাজার 
ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত মানে হতে পারে দোকান যদি একসাথে করে এবং 
মাইক্রো ক্রেডিট যদি একসাথে করে কিংবা ব্যবসা বাণিজ্য যদি একসাথে করে যে 
সম্পত্রিটা হবে সেই সম্পত্তির ওপর সমানাধিকার থাকবে । তাতো সম্পদের 
উত্তরাধিকার্রের বিষয় নয়, সেটা তো পুরো নীতির মধ্যে কোথাও নেই। 

বস্তুত কোরআন সুন্নাহর পরিপন্থী কী বা কোনটা সেটা নিয়ে সর্বজনস্বীকৃত মত 
পাওয়া কঠিন । কারণ ধর্মের বিধান তো ব্যাখ্যার মাধ্যমে পাল্টে যায় । ধর্মের উৎস 
অভিন্ন, যেমন ইসলাম যে দেশেই হোক, তার মূল গ্রন্থ হচ্ছে কোরআন এবং 
হাদিস । একটি নির্দিষ্ট ধর্ম অভিন্ন উৎস থেকে এলেও আমরা দেখি দেশ থেকে 
দেশে, কাল থেকে কালে এবং মানুষ থেকে মানুষে তার ব্যাখ্যায় ভিন্নতামুখি হয় । 
ভিন্নতা হয় কারণ এক একটা অঞ্চলের সমাজ অর্থনীতির গঠন এবং সংস্কৃতির 
প্রভাব ধর্ষের ব্যাখ্যারও পার্থক্য তৈরি করে । এক এক জনগোষ্ঠীর চিন্তার প্রভাব 
পড়ে, স্বার্থের প্রভাব পড়ে এবং দেখা যায় ব্যাখ্যাটাই অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। 
ভিউনিসিয়া, মুক্পো কিংবা ইরাক এ সমস্ত জায়গায় তারা ইসলাম ধর্ম অনুযায়ীই 
আইন করছে কিন্ত ভা সত্তেও তারা সমঅধিকার দিচ্ছে কিংবা বহুবিবাহ নিষিন্ধ 
করছে । কিন্তু বাংলাদেশে সেই একই ইসলাম ধর্ম, কিন্তু ইসলামপন্থীদের বড় অংশ 
বলছে এগুলো কোরআন সুনাহ পরিপন্থী । তাহলে তিউনিসিয়া, মরক্কো এরা কি 
ইসলাম ধর্ম পরিপন্থী কাজ করছে? আবার যদি আমরা সৌদি আরবের সাথে 
বাংলাদেশের তুলনা করি তাহলে বাংলাদেশে যাবতীয় কার্যক্রম, মানুষের নড়াচড়া 


সাযোজন-.দুই ২১৯ 


সবই তো ইসলাম পরিপন্থী । তাহলে একই ধর্মের ব্যাখ্যার ভিন্নতার কারণে একেক 
অঞ্চলে একেক পরিস্থিতি দেখা যায় । তাহলে আমরা কোনটা ধর্মসম্মত ৰলে গ্রহণ 
করবোঃ 

ইসলামপন্থী রাজনীতি যারা করেন তারা তো বটেই, অনেকেই একটা কথা 
বলেন যে, ইসলাম ধর্মে নারীকে সবচেয়ে অধিক অর্যাদা ও অধিকার দেয়া হয়েছে । 
এখন আমরা পরিপ্রেক্ষিতটা চিস্তা করি । যখন ও যেখানে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন হয় 
সে পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের অবস্থা নিয়ে অনেক তাত্বিক বিতর্ক আছে । কিন্তু যেটা 
আমরা টেক্সটের মধ্যে পাই সেটাকে যদি আমরা ধরি যে, যে সময় মেয়েদের জীবন্ত 
কবর দেয়া হতো, তাদের কোনো সম্পত্তির অধিকার ছিল না, সেই অবস্থায় 
ইসলামে নারীকে সম্পত্তির অর্ধেক অধিকার দেয়া হলো । সেটা তো নিশ্চয়ই অধিক 
মর্ধাদার চিহু | বিবাহচুক্তি, বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও নারীর অধিকার স্বীকৃত 
হয়েছে । তার যানে আমরা বলতে পারি ইসলাম ধর্মের স্পিরিটটাই হচ্ছে অন্যদের 
তুলনায় নারীর অধিকতর অধিকার নিশ্চিত করা । 

কেন নারী পেল পুরুষের অর্ধেক? কারণ, ধরে নেয়া হয়েছিল পুরুষ নারীর 
ভরণ পোষণ করবার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবে | যখন পুরুষ নারীর ভরণ পোহণের 
সমস্ত দায়দায়িত্ব গ্রহণ করবে তারপরে নারী সম্পত্তির ওপর অর্ধেক অধিকার 
পাবে । সেই অনুযায়ী পুরুষ কিস্ত্র ভরণ পোষণের সম্পূর্ণ অধিকার নিল | অর্থাৎ 
নারী বাইরের কোনো কাজা করবে না, নারী শুধুমাত্র সন্তান ধারণ, লালন পালন, 
গাহস্থা কাজ এ সমস্ত করবে । এই অনুমিতির যদি পরিবর্তন হয়? যদি নারী 
পুরুষের কোনো ভরণ পোষণ গ্রহণ না করে? 

আজকের বাংলাদেশে বহু পুরুষ আছে, শ্রমজীবীদের যধ্যে অধিকাংশই দেখা 
যায়, তারা নারীর আয়ের ওপর নির্ভরশীল । এর শতকরা হার বাড়ছে । আবার 
আর্থিক থেকে শুরু করে দায়িত্ব ভাগ করে নিচ্ছে, এটা তো মোটামুটি অনেক 
ক্ষেত্রেই দেখা যাবে । নারী “স্থামীর' ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল এরকম পরিবারের 
সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে । কৃষি যদি ধরি, নারী যে কৃষক এটা তো আমাদের 
চিন্তার মধ্যেই থাকে না । আমাদের চিন্তায় কৃষক ইমেজ যানে পুরুষ । অথচ সারা 
দুনিয়া জুড়ে নারীপুরুষের কাজ নিয়ে যত হিসাব-নিকাশ হচ্ছে তত দেখা যাচ্ছে 
কৃষিকার্ষের অধিকাংশ শ্রমঘণ্টা আসলে নারীর । তাহলে যদি আমরা কৃষির কথাও 
ধরি সেখানেও ভরণ পোষণ পুরোটা পুরুষ দিচ্ছে না। কাজে নারীর অংশগ্রহশই 
বেশি, অন্তত কম নম্ব। 

এগুলোকে যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে সম্পত্তিতে পৃরুষের অর্ধেক 
নারীর অধিকার প্রশ্নটা খারিজ হয়ে যায় কারণ এ অনুমান ভিত্তিটাই এখন আর কাজ 
করছে না। পরিপ্রেক্ষিতের বা বাস্তবতার পরিবর্তন হয়েছে। নারী দারিত্ব পালন 


২২৩ খাডী। খু ও দহাজ 
ফরছে ব্যাপকতর, বা নাবী এখন পুরুষের জন্য অনুমিত জগতে অনেক বেশি 
অনেক বেশি অহশয্রহণ করছে । সুতরাং নারীর অধিক কাজের প্রেক্ষাপটে যদি 
সহঅধিকাবেক কথা আসে তাহলে নারীর জনা কমই দেয়া হয় । কাজেই কেউ যদি 
কোবরজাছ হাজিলের ঘা হযরত যুহাম্মদের স্পিরিট গ্রহণ করেন তাহলে তাদের তো 
সমহঅধিকাবে আপণ্ডি করার কিছু নাই । সেখানে তো বলা নাই যে, নারীকে 
সম্পন্তি অর্ধেক দেয়া যাবে না। এবিষয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞাও নাই কোনো 
জাড়পায় | সেখানে যদি অধিকতর যুক্তিযুক্ত, ন্যায্য ও মানবিক অবস্থা তৈরি হয় 
ভাতে শ্রসূবিধাটা কী? 

আসলে কোরআন এবং সুন্নাহর কোনো অসুবিধা নাই | অসুবিধাটা হচ্ছে যারা 
এটাকে ব্যবহার করছে তাদের । কারণ পুরুষ হিসেবে তারা একটা সুবিধাজনক 
অবস্থানে আছে । সেই' সুবিধাটা তারা ছাড়তে চাচ্ছে না । কিংবা তারা ধর্মকে 
ইনস্টুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করে তার জায়গা অক্ষত রাখতে চাচেহু কিংবা এই ইস্যু 
ধরে তারা তাদের রাজনৈতিক শক্তির মহড়া দিতে চাচ্ছে। 

এখানে একটা শ্রেণীগত ব্যাপারও আছে । যেটা পিয়াস বললেন-_ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি থেকেই এসব সংঘাত আর বৈষম্যের জন্ম । ব্যক্তিগত সম্প্তি মানেই হল 
গ্রষন একটা ব্যাপার হচ্ছে যা আরও বেশি সম্পত্তি সন্ধান করে, যত বেশি 
আ্বাকুষুলেট করা যায় । আরো বেশি নিতে হবে । আরো বেশি নিতে হবে । নিতে 
খেলে জুলুম করতে হবে, ঠকাতে হবে, জবরদস্তি করতে হবে এবং নিতে নিতে 
বাড়াতে হবে এটাই হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভেতরকার গতি । সে জায়গায় এই 
প্রবণতার প্রথম শিকারই হচ্ছে নারী । প্রথমে পুরুষ নারীকে বাদ দিয়ে সম্পত্তি গ্রাস 
করবে, আবার এর পুরুষ কতখানি ধরে রাখতে পারবে তার ঠিক নাই । তাকে আবার 
বাড়ি যেরে আরেকজন নিবে । এটা হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির ইতিহাস । নিপীড়ন 
আর বৈষঘযোর ইতিহাস । নারী তার সর্বনিয় প্রান্তে | 

সুঁক্তি দেয়া হয়, মেয়েরা তো পাচ্ছে । যেমন হিন্দু ধর্মে, কাবেরী বললেন, 
মেয়েরা তো কিছুই পায় না। সেখানে স্ত্রীধন নামে পরিচিত পণ দেয়া হয়। 
বাহলাদেশে হিন্দু ধর্মের সাথে সাথে বৌদ্ধরাও একই আইন পালন করে এবং 
জেয়েরা সেখানে কিছুই পায় না । যুক্তিটা হচ্ছে মেয়েরা স্বামীর ঘরে যাচ্ছে এবং 
এটী তো সাত পাকে বাধা । অর্থাৎ জন জন্মাস্তরের ব্যাপার । এখানে বিবাহ 
বিচ্ছেদের কিন্তু নাই । তাকে তো সম্পত্তি দেয়াই হলো স্ত্রীধন, আর তো কিছুর 
দয়কার শ্রাই | এ্রন্তলিনে জরতবর্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন আইনের দাপট চলে গেছে, 
সাঘের জ্যানাধিকার আইন হয়েছে ৷ সিভিল ল' হয়েছে । কিন্তু বাংলাদেশে যারা 
হিম্দু বাবা এই ধর্মের মধ্যে জাছে, মাইনরিটি রাইট রক্ষার নামে তাদের মেয়েরা 
আরও বেশি বঙ্তিত হয়, মাটদবিটি লিভাররা বলে আমাদের জাইনে হাত দেয়া 
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ঘাবে না । যাইনরিটি রাইট নিশ্চিত করতে গিয়ে যাইনরিটি হেয়েরা অধিকতর 
নির্যাতনের শিকার হয় । তারতবর্ষে যুসলযানদেরও এই দশা । অন্যান্য দেশে 
মুসলমানরা বতটুকু পায় ভারতে মুসলমানরা ততটুকৃও পায় না । মুসলিম নেতারা 
বলেন__এখানে আপনারা হাত দিতে পারবেন না। এটা আমরা ঠিক করবো। 
আমরা ঠিক করবো মানে এ কমিউনিটির যধ্যে মেল্পেরা আলাদাভাবে দিত হয়, 
বঞ্চনার শিকার হয় । 

অন্যদিকটাও এবানে দেখা দরকার | বাংলাদেশে যতটুকু আইন আছে সেই 
অনুযায়ী নারীর পাবার কথা তার ভাইয়ের অর্ধেকটা, কতটুকু আসলে নারী পাস? 
সেটার একটা জরিপ করে আপনারা দেখেন । খত স্টাডি হয়েছে, আমাদের সবার 
অভিজ্ঞতা যা বলে, মেয়েরা অর্ধেক পাবে এটাও আইনের কথাই থাকে, বাস্তবে হয় 
না । ভাইয়ের অর্ধেক পাবার অধিকার নিয়ে স্বায়ীর ঘরে গেল মেয়ে, স্বাী স্ত্রীর 
উপর চাপ দিতে থাকে, তোমার সম্পত্তি তাড়াতাড়ি নিয়ে আসো, কারণ স্বামীর 
দরকার । আবার মেয়েটার জন্য ভাইয়ের কাছ থেকে তার ভাগ দাবি করা কঠিন, 
কারণ ভাইয়ের কাছ থেকে যদি অর্ধেক সম্পতিটা সে নিয়ে আসে তাহলে তিক্ততা 
সৃষ্টি হয়, তার আর যাওয়ার কোনো জায়গাই থাকে না। জাসলে যেটা হয়, 
বাংলাদেশে মেয়েদের থাকার জায়গা কোনটা সেটাই বের করাই মুশকিল । বাবার 
ঘর কি মেয়ের ঘর? ছোটবেলা থেকে শেখানো হয় তৃমি স্বামীর ঘরে যাবা, এটাই 
তোমার আসল ঘর । স্বামীর ঘরে যাওয়ার পর বাপের ঘর নিয়ে নানা কথা শুনতে 
হয়, সম্পত্তির দাবি তো আছেই । এটা নিয়ে কত নির্যাতন এমনকি আত্মহত্যা, 
হত্যার কত ঘটনা | তা আনতে গেলে আবার ভাইয়ের সাথে তার তিতা সৃষ্টি । 
এ তিক্ততা থেকে নিজে বাচার জন্য সে সম্পত্তি আনতে চায় না । আবার স্বাযীর 
তিক্ততা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সেটা আনতে হয় । এই রকম একটা 
টানাপোড়নের মধ্যে অসংখ্য নারী বসবাস করে । বাস্তবে & অর্ধেকটা যদি সে 
পায়ও তার ওপর তার কোনো কর্তৃত্ব থাকে না। 

সারা দুনিয়ায় বলা হচ্ছে মাইক্রো ক্রেভিটের মাধ্যমে নারীর ক্ষযতায়ন 
হয়েছে । সে মাইক্রো ক্রেডিট নিয়ে যত স্টাডি হয়েছে, গ্রায়ীণ ব্যাংক, ব্যাক বা 
আশার স্টাডি না, ইনডেপেনডেন্ট স্টাডি তাতে দেখা যাচ্ছে মাইক্রো ক্রেডিট যেটা 
মেস্তেরা পাচ্ছে সেটা ব্যবহার করছে তার ভাই, তার স্বামী কিংবা কোনো না কোনো 
পুরুষ । ব্যবহার করে ডিফস্টার হলো পুরুষ কিন্তু চাপট। আসলো হেযের ওপরে । 
এই নিয়ে পরিবারে অশান্তি । অনেক পরিবাৰে ছাড়াছাড়ি আত্মহত্যার ঘটনাও 
ঘটেছে। 

বর্তমান সরকার বে নীতি করলেন তার মধ্য এসবের ক্যোন স্বীকৃতি লাই । 
আবার এই নীতির বিরোধিতা করুতে গিয়ে যে লারী বিদ্বেষী উন্মাদনা চলছে 
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করছে ব্যাশকতঙ, যা মাহী এখন পুরুষের জন্য অনুহিত জগতে অনেক বেশি 
অআদেক বেশি আহশশ্রহণ করছে । সৃতরাং নাবীর অধিক কাজের প্রেক্ষাপটে দি 
সহআধিকারের কথা আসে তাহলে নারীর জন্য কমই দেয়া হর । কাজেই কেউ যদি 
ফোনুআান হালিসের বা হহরত মুহাম্মদের স্পিরিট গ্রহণ করেন তাহলে তাদের তো 
লহআধিকারে আপতি করার কিছু নাই । সেখানে তো বলা নাই যে, নারীকে 
সম্পত্তির অর্ধেক দেয়া যাবে না। এবিষয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞাও নাই কোনো 
জারশায় । সেখানে যদি অধিকতর যুক্তিযুক্ত, ন্যায্য ও মানবিক অবস্থা তৈরি হয় 
ভাতে অসুবিধাটা কী? 

আসলে কোরআন এবং সুন্নাহর কোনো অসুবিধা নাই । অসুবিধাটা হচ্ছে যারা 
এটাকে ব্যবহার করছে তাদের | কারণ পুরুষ হিসেবে তারা একটা সুবিধাজনক 
অবস্থানে আছে । সেই সুবিধাটা তারা ছাড়তে চাচ্ছে না । কিংবা তারা ধর্মকে 
ইনস্ুযেক্ট হিসেবে ব্যবহার করে তার জায়গা অক্ষত রাখতে চাচ্ছে কিংবা এই ইস্যু 
ধরে তারা তাদের রাজনৈতিক শক্তির মহড়া দিতে চাচ্ছে । 

এ্রবানে একটা শ্রেণীপত ব্যাপারও আছে । যেটা পিয়াস বললেন-_ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি থেকেই এসব সংঘাত আর বৈষমোর জন্ম । ব্যক্তিপত সম্পত্তি মানেই হল 
এমন একটা ব্যাপার হচ্ছে যা আরও বেশি সম্পত্তি সন্ধান করে, যত বেশি 
আ্যাকুরুলেট করা যায় । আরো বেশি নিতে হবে | জারো বেশি নিতে হবে । নিতে 
গেলে জুলুম করতে হবে, ঠকাতে হবে, জবরদন্তি করতে হবে এবং নিতে নিতে 
বাতে হবে এটাই হচ্ছে বাক্তিগত সম্পত্তির ভেতরকার গতি । সে জায়গায় এই 
প্রবণতার প্রথম শিকারই হচ্ছে নারী । প্রথমে পুরুষ নারীকে বাদ দিয়ে সম্পত্তি গ্রাস 
করবে, আবার এ পুরুষ কতখানি ধরে রাখতে পারবে তার ঠিক নাই । তাকে আবার 
বাড়ি যেব্রে আরেকজন নিবে । এটা হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির ইতিহাস । নিপীড়ন 
আর বৈষযোর ইতিহাস । নারী তার সর্বনিম প্রান্তে । 

ঘুদ্ধি দেয়া হয়, মেয়েরা তো পাচ্ছে । যেমন হিন্দু ধর্মে, কাবেরী বললেন, 
মেরেবা তো কিছুই পায় না। সেখানে স্ত্রীধন নামে পরিচিত পণ দেয়া হয়। 
বাংলাঙগেশে হিন্দু ধর্ষের সাথে সাথে বৌদ্ধরাও একই আইন পালন করে এবং 
মেয়েরা সেখানে কিছুই পায় না । যুক্তিটা হচ্ছে মেয়েরা স্বামীর ঘরে যাচ্ছে এবং 
এটা তো সাত পাকে বাধা । অর্থাৎ জন্ম জন্মান্তরের ব্যাপার | এখানে বিবাহ 
বিচ্ছেদের কি নাই । তাকে তো সম্পত্তি দেয়াই হলো স্ত্রীধন, আর তো কিছুর 
বরকাঝ নাই ৷ এতনিনে ভারতবর্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন আইনের দাপট চলে গেছে, 
ভালে স্যানাধিকার আইন হয়েছে । সিভিল ল' হয়েছে । কিন্তু বাংলাদেশে যারা 
হিন্দু যায়া এই ধর্মের মধো শ্রাছে, মাইনরিটি রাইট রক্ষাব্র নামে তাদের মেয়েরা 
আও বেশি বন্ধিত হয়, সাইলবিটি লিভাবুরা বলে আমাদের আইনে হাত দেয়া 
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যাবে না । মাইনরিটি রাইট নিশ্চিত করতে গিয়ে যাইনরিটি মেয়েরা অধিকতর 
নির্যাতনের শিকার হয় । শ্তারতবর্ষে সুসলমানদেরও এই দশা ॥ অন্যান্য দেশে 
মুসলমানরা যতটুকু পায় ভারতে মুসলমানরা ততটুকুও পায় না । সুসলিষ নেতারা 
বলেন-_-এখানে আপনারা হাত দিতে পারবেন না। এটা আমরা ঠিক করবো । 
আমরা ঠিক করবো মানে এ কমিউনিটির মধ্যে মেয়েরা আলাদাভাবে দহিত হয়, 
বঞ্ধনার শিকার হয়।। 

অন্যদিকটাও এখানে দেখা দরকার | বাংলাদেশে যতটুকু আইন আছে সেই 
অনুযায়ী নারীর পাবার কথা তার ভাইয়ের অর্ধেকটা, কতটুকু জাসলে নারী পায়? 
সেটার একটা জরিপ করে আপনারা দেখেন | যত স্টাডি হয়েছে, আমাদের সবার 
অভিজ্ঞতা যা বলে, মেয়েরা অর্ধেক পাবে এটাও আইনের কথাই থাকে, বাস্তবে হয় 
না। ভাইয়ের অর্ধেক পাবার অধিকার নিয়ে স্বামীর ঘরে গেল মেয়ে, স্বামী স্ত্রীর 
উপর চাপ দিতে থাকে, তোমার সম্পণ্তি তাড়াতাড়ি নিয়ে আসো, কারণ স্বামীর 
দরকার । আবার মেয়েটার জন্য ভাইয়ের কাছ থেকে তার ভাপ দাবি করা কঠিন, 
কারণ ভাইয়ের কাহ থেকে যদি অর্ধেক সম্পত্তিটা সে নিয়ে আসে তাহলে তিক্ততা 
সৃষ্টি হয়, তার আর যাওয়ার কোনো জায়গাই থাকে না। আসলে যেটা হয়, 
বাংলাদেশে মেয়েদের থাকার জ্ায়পা কোনটা সেটাই বের করাই যুশকিল । বাৰার 
ঘর কি মেয়ের ঘর£ঃ ছোটবেলা থেকে শেখানো হয় তু্ি স্বাহীর ঘরে হাৰা, এঁটাই 
তোমার আসল ঘরু । স্বামীর ঘরে যাওয়ার পর বাপের ঘর লিয়ে নানা কথা শ্রনতে 
হয়, সম্পন্ভির দাবি তো আছেই । এটা নিয়ে কত নির্যাতন এমনকি আত্মহত্যা, 
হত্যার কত ঘটনা । তা আনতে গেলে আবার ভাইয়ের সাথে তার তিক্ততা সৃষ্টি । 
এ তিক্ততা থেকে নিজে বাচার জন্য সে সম্পত্তি আনতে চায় না । আবার স্থায়ী 
তিক্ততা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সেটা আনতে হয় । এই রকষ একটা 
টানাপোড়নের মধ্যে অসংখ্য নারী বসবাস করে । বাস্তবে এ অর্ধেকটা যদি সে 
পায়ও তার ওপর তার কোনো কর্তৃত্ব থাকে না। 

সারা দুনিয়ায় বলা হচ্ছে মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন 
হয়েছে । সে মাইক্রো ক্রেডিট নিয়ে ঘত স্টাডি হয়েছে, গ্রাহীণ ব্যাংক, ব্র্যাক বা 
আশার স্টাডি না, ইনডেপেনডেন্ট স্টাডি তাতে দেখা বাচ্ছে াইক্রো ক্রেডিট ফেটা 
মেয়েরা পাচ্ছে সেটা ব্যবহার করছে তার ভাই, তার স্বাধী কিংবা কোনো না কোনো 
পুরুষ । ব্যবহার করে ডিফল্টার হলো পুরুষ কিন্তু চাপটা আসলো মেয়ের ওপরে । 
এই নিয়ে পরিবারে অশান্তি । অনেক পরিবারে ছাড়াছাড়ি আত্মহত্যায় ঘটনাও 
ঘটেছে। 

বর্তমান সব্কার যে নীতি করলেন তার মধ্যে এসবের কোন স্বীবৃ্ধি নাই । 
আবার এই নীতির বিরোধিতা করতে শিয়ে যে নারী বিদ্বেষী উন্মাঙ্গলা চলছে 


২২২ নাত, পুরুষ ও ফ্যান 
সেখানেও সবকারের আয়েফটা অংশ সমর্থন দিচেছ, উত্কানিও দিচ্ছে বলে মনে 
হয় । কাশ প্রপাসনের সমর্থন এবং উন্ধানি ছাড়া সারা দেশব্যাপী এগুলো এভাবে 
চলবে এটা বিশ্বাস করা যায় দা । আযাদের বে অভিজ্ঞতা তাতে এভাবে হতে পারে 
লা ।যছি এ বিষয়ে সরকারের কোনো আন্তরিকতা থাকতো যেটা সরকার করতেন 
সেটা হলো সামন্ত্রিকভাবে এই বিষয় নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা এবং 
ক্রসযত তৈরি করা । যেটা ীতি আরা বললেন- সমাজের মধ্যে এই বোধটাই তো 
নাই । আজকে ধরেন বিপ্ুবী আন্দোলন কিংবা বাম আন্দোলন যতটুকু আছে 
ততটুকু মধ্যে নারীর সম্পত্তির বিষয় কতটা আলোচিত? কতটা কর্মীদের মধ্যে 
বিহ্বয়টা পৰিষ্কার হয়েছে? কতজন কর়ীদের মধ্যে ভেতর থেকে উপলব্ধি হয়েছে 
এই বিষয়গুলি নারীর অধিকারের অংশ এবং এটা আমাদেরও আন্দোলনের অংশ, 
ফারণ এই আন্দোলনটা এক হিসেবে পুরুষেরও আন্দোলন | এই কারণে যে, নারীর 
এই জধিকারগ্ুলো নিশ্চিত না হলে পুরুষ তো একটা যুক্ত অবস্থায় আসতে পারে 
না। 

পুরুষ শৃত্খলমুক্ত হবে কীভাবে যদি নারী এভাবে শৃডঙ্খলিত থাকে, 
নিষ্বাপত্তাহথীন থাকে? সুতরাং এটি একই সঙ্গে পুরুষেরও লড়াই | এটা যারা 
পশতাস্তিক আন্দোলনের সঙ্গে আছেন তাদের কতটা চর্চার মধ্যে আছে, কতটা 
আব্দোলনের ইস্যু হিসেবে আছে? কর্মসূচিতে হয়তো আছে নারীমুক্তি, কিন্তু বাস্তব 
কাজের যধ্যে চর্চার মধ্যে ইস্যু হিসেবে, আন্দোলনের দাবি হিসেবে কতটা আছে? 
সন্তোষজলক উত্তর পাওয়া যাবে না। নাই বলেই সমাজের মধ্যে এই বিষয়টা 
এমনভাবে তৈরি হয়েছে । এটা সব জায়গায় সত্য না, যেযন তিউনিসিয়ায়, 
ষ্তক্কোতে নিশ্চয়ই সমাঞ্জে এমন অবস্থা তৈরি হয়েছিল যে সমঅধিকার দেয়া সম্ভব 
হয়েছে । বাংলাদেশে এরকম নারীবিদ্বেষী পাল্টা প্রতিরোধ হচ্ছে কেন? 

এটা শুধুযাতআ ইসলামপন্থীরা করছে তা না। সমাজের মধ্যেই এই বোধ 
প্রব্ভাবে আছে । আঘাদের চারপাশে আত্মীয়স্থজন, বন্ধুবান্ধব সবার মধ্যে এই 
বোধ আছে ঘে, মেয়েদের দেয়া যাবে না । কেন দেয়া যাবে না তার কিন্ত কোনো 
বাখ্যা নেই । যে পুরুষের সম্পত্তি নাই সেও উত্তেজিত, তার মনে হচ্ছে পুরুষ 
ছিসেহে তার একটা অধিকার একটা জায়গা কেড়ে নেয়া হচ্ছে । এটা হচ্ছে 
বন্্ঞগত. সংস্কৃতি, মতাদর্শ, পুরুষতস্ত্রের দাপট | এটা একটা অবস্থা ৷ যে অবস্থা 
ব্রেক করা ছাড়া আমরা পণতাস্ত্রিক আদ্দোলনে অগ্রসর হতে পারবো না । সেজন্য 
আহবান মনে হয় এসব বিষয় নিয়ে কাজ করা দরকার এবং আলোচনাগুলো অনেক 
বেশি হওয়া উচিত । আজকে বাংলাদেশে বহু নারী সংগঠন এক ধরনের এনজিও 
ধরনের প্রতিষ্ঠানের ঝ্বপ নিয়েছে । তার ফলে এর মধ্যে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক 
স্হগ্রাম চালালোর জন্য যে শক্তি তা তারা হারিয়ে ফেলেছে বলে মনে হয় । 


সংযোজন, দই ৮৬৬ 


ইসলামপন্থীরা অনেকে বলছে পরিষ্কারভাবে, নিজের অবস্থান জানাচ্ছে, নারীর 
পক্ষে কোনো সংস্কার করা যাবে না । সরাসরি নারীর বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান । হি 
তাদের সাথে সরাসরি ডায়ালগের ব্যবস্থা থাকতো, ভালো হত । এখন যদি কেন 
বলে কোরআন সুন্নাহ নিয়ে কথা বলতে পারবেন না, তাহলে তো হবে না । কিংবা 
আমি যদি অধিকার, নারীর জীবন, যানুষের জীবন, যুদ্ধাপরাধী নিয়ে কথা বলি, আর 
আমাকে দি আক্রমণ করা হয়, আপনি ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলছেন, এবুকষ 
একটা ফ্যাসিবাদী অবস্থা থাকলে তো কোনো আলোচনা হয় না। আলোচনার সেই 
ক্ষেত্রটা তৈরি করতে সরকারেরই তো কেন্দ্রীয় ভূমিকা থাকার কথা । বিডির 
সংগঠনের মধ্যে থেকে পরিবেশটা তৈরি করা দরকার । মাদ্রাসার ছাত্ররা বিশাল 
মিটিং মিছিল করছে । মাদ্রাসার ছাত্রদের কয়জনের সম্পশ্ডি আছে? তাদের উক্কানি 
দেয়া হচ্ছে, ইসলাম শেষ হয়ে গেল । তারা যে ক্ষমতার গুটি হিসেবে কাজ করছে 
সেটাই তারা জানে না। 

আন্দোলন বা বড় আকারের পরিবর্তনের আগে বা তার জলাই জমিনটা তৈরি 
করা তো বিস্তৃত কাজ । সে কাজের ক্ষেত্রে আমাদের সবার দায়িত্ব আছে। 


“বিপুবী নারী সহেতি' আয়োজিত আলোচনায় প্রদতী বক্তবোর অনুলিক্খন । 


জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় যৌন নিপীড়ন বিরোধী নীতিমালা 
(যৌন এবং সাধারণ হয়রানি ও নির্পীড়ন প্রাতিরোধ ও প্রতিকার কল্পে প্রশাসনিক বিধি ব্যবস্থা) 


১. নীতিযালার প্রয়োজনীয়তা 


বাংলাদেশের সংবিধান ধর্ম বর্ণ বয়স পেশা ও লিঙ্গ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল 
নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করবার অঙ্গীকার করেছে । তাই যে কোন 
হয়রানি ও নিপীড়ন যা একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক ক্ষতি করে এবং তার 
সমান সুযোগ গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে তা নিশ্চিতভাবেই সংবিধান বিরোধী এবং 
একইসঙ্গে ফৌজদারী অপরাধ । কেউ যদি তার সামাজিক অবস্থান ও ক্ষমতার 
অপব্যবহার করে তার উপর নির্ভরশীল কারও উপর এধরনের নিপীড়ন করে তবে 
সেই অপরাধ আরও নিকৃষ্ট । 

১৯৭৩ সালে প্রণীত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় গ্যা্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী 
ও শিক্ষকদের জন্য যে পরিবেশ নিশ্চিত করবার কথা বলে তা যে কোনরকম 
হয়রানি এবং নিপীড়নের ঘটনায় নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অনেকরকম হয়রানি 
ও নিপ্পীড়নের মধ্যে গুরুতর একটি হচ্ছে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন । উল্লেখ্য যে, 
বয়স, পেশা, লিঙ্গ নির্বিশেষে যে কেউ যৌন নিপীড়নের শিকার হবার সন্ভাবনা 
থাকলেও আমাদের সমাজে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের শিকার হয় বিশেষভাবে 
নারী । 


১.১ যেহেতু হয়রানি ও নিপীড়ন এবং যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন 

__একক্জন ব্যক্তিকে চিরজীবনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করে, 

- তাকে যানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে, 

-তার উপর স্থারী যানসিক চাপ সৃষ্টি করে, 

_-তার অর্যাদাবোধ খর্ব হয়; 

-_ত্ার আত্মবিশ্বাস বা আত্মপ্রতায়ে হানি ঘটায়, 

_ শিক্ষা বা পেশার ক্ষেত্রে বিষ্ল সৃষ্টি করে কিংবা তাকে চিরস্থায়ীভাবে শিক্ষা বা 


সংযোজন দুই ২২ 


পেশা ত্যাগে বাধ্য করে, 

__ এমনকি দেশত্যাগে বাধ্য করে। 

__জীবন সংশয় সৃষ্টি করে বা স্থায়ী শারীরিক ক্ষতির সৃষ্টি করে, এবং 

__ এমনকি জীবনহানি ঘটায়; তাছাড়া এসব ঘটনা, 

__পরিবার ও স্বজনদের জীবন বিপর্যস্ত করে; 

__ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি ধর্ব করে; 

__সমাজে, প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা এবং মর্যাদা নিয়ে জীবনযাপনের অনিশ্চয়তা সৃষ্টি 
করে। 

সেহেতু এসব বিষয়ে যথাযথ আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকা অতি আবশাক । 


১.২ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরে এমন একটি পরিবেশ 
নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ যেখানে সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারি 
কোনরকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই নিজ নিজ কর্মক্ষমতা ও সম্ভাবনা বিকশিত করতে 
পারবে । আর এর জন্য যে কোন ব্যক্তি যাতে এক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি 
করতে না পারে সেজন্য আইনগত ও প্রশাসনিক রক্ষাকবচ নিশ্চিত করতে এই 
বিশ্ববিদ্যালয় সচেষ্ট । বিদ্যমান বিধি ও ব্যবস্থাবলী যথেষ্ট প্রতীয়মান না হওয়ায় এই 
সাধারণ হয়রানি ও নিপীড়ন এবং যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বিরোধী নীতিমালা 
প্রণয়ন করা হচ্ছে। সংক্ষেপে এটি “নিপীড়ন বিরোধী নীতিমালা" নামে অভিহিত 
হবে । কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরকম নীতিমালা এটাই প্রথম । আশা করা যান 
যে, এর মাধ্যমে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও এরকম নীতিমালা প্রণয়নে উৎসাহিত হবে । 


২. হয়রানি ও নিপীড়ন: প্রকৃতি ও প্রকারভেদ 


এই নীতিমালায় হয়রানি ও নিপীড়নকে দুটি সাধারণভাগে ভাগ করা হয়েছে: (ক) 
সাধারণ হয়রানি ও নিপীড়ন এবং (খ) যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন । আপাতদৃষ্টিতে বা 
হাসি ঠান্টা বা হালকা ব্যাপার মনে হয় তা কারও কাছে যখন অবান্থিত হয় এবং কেও 
যদি সেই আচরণ বারবারই করতে থাকে তখন তা হয়রানি বা নিপীড়নের পর্যায় 
হয় । কোনো কোনো হয়ন্রানি বা নিপীড়ন আরও প্রকট । উদ্দেশ্যমূলকতাবে কাকে 
অপদস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত করবার জন্যই অলেকক্ষেত্রে হয়রানি ৰা নিপীড়ন করা হয়। 
এসব ঘটনার শিকার যিনি হন তার জীবন নানা যাত্রায় বিপর্যন্ত হয় । 


32587 55 
চলাফেরাকালে কটু বা অবাঞ্থিত মন্তব্য । 
খ. ক্লাশে বা বাইরে অবাঞ্কিত স্পর্শ বা মন্তব্য বারা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ | 


২২৬ নারী, পৃরুষ ও সমাজ 


গ. 


্ঘ, 
ঙ. 


& এ 


এ. 


চিঠিপত্র, ই-মেইল, এসএমএস, পোস্টার, দেয়াল লিখন, নোটিশ, কার্টুন 
ইভ্যাদি মাধ্যমে হেয় বা উত্যক্ত করবার চেষ্টা । 

হুমকি প্রদান । এমন আচার আচরণ যা ভীতি সৃষ্টি করে। 

শিক্ষা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক সাংগঠনিক তৎপরতা বা 
শিক্ষাবহির্তৃত ব্যক্তিগত কাজে বাধাপ্রদান বা জোরপূর্বক কোথাও যুক্ত হতে 
বাধ্য করা । 


. ক্লাশে বা ক্লাশের বাইরে শিক্ষক কর্তৃক কোনো শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য করে 


হয়রানিমূলক আচরণ বা উত্যক্ত করা । 


. ক্লাশে বা ক্লাশের বাইরে শিক্ষার্থী কর্তৃক কোনো শিক্ষককে হয়রানি বা উত্যক্ত 


করা। 


. কুহসা, চরিত্রহনন চেষ্টা । 


শারীরিক নির্যাতন | 
র্যাগিং এর নামে নবীন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মাত্রায় হয়রানি । 


২.২ সাধারণ হয়রানি ও নিপীড়ন বিশেষ মাত্রা নিলে তা যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন 
এর রূপ নেয় । এগুলো অনেকভাবে ঘটে থাকে | কথা, শারীরিক স্পর্শ, মানসিক 
বা শারীরিক আঘাত ইত্যাদিভাবে এবং অনেকসময় পরোক্ষভাবেও হয়রানি বা 
নিপীড়ন হয়ে থাকে । যথা: 


ক. 


খ 


রী 


যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ/বিদ্বেষমূলক অঙ্গভঙ্গী ৷ পোশাক, শরীর, পরিচয় বা চলাফেরা 
নিয়ে কটুক্তি, টিটকারি এবং ব্যঙ্গবিদ্ধপ । 

প্রেম ও যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ কিংবা এমন আচার 
আচরণ বা হুমকি প্রদান যাতে ভীতি সৃষ্টি হয় । 

মিথ্যা আশ্বাস, প্রলোভন বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনের 
চেষ্টা । 


, যৌন আক্রমণের ভয় দেখিয়ে কোন কিছু করতে বাধ্য করা বা ভয়ভীতি 


প্রদর্শনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনযাপন, শিক্ষা বা কর্মজীবন ব্যহত করা । 


. যৌন উস্কানিমূলক, বিদ্বেষমূলক বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কুৎসা রটনার জন্য 


ছায়াছবি, স্থিরচিত্র, চিত্র, কার্টুন, প্রচারপত্র, উড়োচিঠি, মন্তব্য বা পোস্টার 
ইত্যাদি প্রদর্শন ৰা প্রচার ৷ এরকম কোনকিছুতে যোগ দিতে চাপ সৃষ্টি বা বাধ্য 
করা। 

স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ করে ব্ল্যাকমেইল | 


ছ. সম্মতির বিরুদ্ধে শরীরের যে কোনো অংশ যে কোনোভাবে স্পর্শ করা বা 


আঘাত করা । 


সংযোজন- দুই ২২৭ 


জ. ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ বা স্থাপনের উদ্দেশ্যে বল বা 
চাপ প্রয়োগ, ব্্যাকমেইল, প্রতারণা, ভয় প্রদর্শন, জালিয়াতি, সুযোগ গ্রহণ বা 
আঘাত করা। 

ঝ. নিজের সামাজিক বা প্রশাসনিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে কারও সঙ্গে যৌন 
সম্পর্ক স্থাপন । 

এ. ধর্ষণ । 


৩. নীতিমালার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আওতা 


যেসব লক্ষ্যে সাধারণ হয়রানি বা নিপীড়ন এবং বিশেষভাবে যৌন হয়রানি বা 

নিপীড়নের বিরুদ্ধে নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে সেগুলো হল: 

প্রথমত, হয়রানি বা নিপীড়ন যে একটি দণ্ডনীয় গুরুতর অপরাধ সেটা নির্দিষ্ট 
করবার জন্য । 

দ্বিতীয়ত, যারা আক্রান্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের মধ্যে একটি নিরাপত্তাবোধ এবং 
বিচারের প্রতি আস্থা সৃষ্টির জন্য । 

তৃতীয়ত, প্রথম থেকেই যাতে সবাই এই অপরাধের ফলাফল সম্পর্কে এবং 
অপরাধ করলে কী দায় বহন করতে হবে সে সম্পর্কে সতর্ক থাকে সেটি 
নিশ্চিত করবার জন্য । এবং, 

চতুর্থত, আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করা । 


৩.১ এই নীতিমালার বিশেষ কাজ হবে: 

ক. অভিযোগ প্রদানের নিরাপদ ও সহজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা । 

খ. অপরাধীদের প্রয়োজনীয় শাস্তি প্রদান । 

গ. অভিযোগকারি ও সাক্ষীসহ সকলের নিরাপত্তা বিধানের আইনগত ও 
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নির্দেশ করা । 

ঘ. বিচারের ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট ও ত্রান্থিত করা । 

উ. বিচার চাইবার কারণে বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি, হেয় ও নিগৃহীত করাকে 
শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সুনির্দিষ্ট করা । 

চ,. মিথ্যা অভিযোগকারি/দের শাস্তির ব্যবস্থা রাখা । 


৩.২ নীতিমালার আওতা: 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে অবস্থানরত যে কোনো ব্যক্তির জন্য এই নীতিষালা 
প্রযোজ্য হবে । যেমন: 


২২৮ নারী, পুরুহ ও সমাজ 


পাস শ্রি তেও 


বিশাবিদ্যালয় ও সংযুক্ত স্ষুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী । 

বিশ্ববিদ্যালয় ও সংযুক্ত স্কুল-কলেজের শিক্ষকবৃন্দ । 

বিশ্ববিঙ্যাঙগয় গু সংযুক্ত স্কুল-কলেজের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ | 

বিজি কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে বসবাসকারী সকল মানুষ । 

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন পেশার যানুষ । 

বিষ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে যাতায়াতকারী কিংবো কোনো উদ্দেশ্যে আগত 
নারী-পুরুষ (বিশেষত যদি যাতায়াতের বা অবস্থানের সময়কালে কোনো 
ঘটনা সংঘটিত হয় ।) 

বিশ্ববিদযালয্প বা! বিশ্ববিদ্যালযের সঙ্গে যুক্ত স্কুল বা কলেজে ভর্তি হবার ইচ্ছায় 
আগত ছাত্র ছাত্ত্রী বা তাদের সঙ্গীরা । 


. বিশ্ববিদ্যালযের যে কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকুরির সন্ধানে আগত ব্যক্তি বা 


বাড়িবর্ণ। 


৪. অভিযোগ প্রদান, তদন্ত ও শাস্তি নির্ধারণের পদ্ধতিসমূহ 


হয়রানি ও নিপীড়নকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান 
এবং আক্রান্তের জন্য যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য নিমোক্ত ব্যবস্থাবলি 


গ্রহশ করা হবে। 


৪.১ অভিযোগ প্রদান: 

হয়রানি বা নিপীড়নের শিকার ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যাতে সহজে, বিনা বাধায় এবং 
নিযে কোথাও তার বা তাদের উপর হয়রানি বা নিপীড়নের ঘটনা জানাতে পারেন 
সেজন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকতে হবে । এই ব্যবস্থায় কয়েকটি শর্ত 
অবশ্যই পূরণ করতে হবে: 


১. 


জভিযোগকারী/দের নায পরিচয়ের গোপনীয়তার নিশ্চয়তা থাকতে হবে । 


২. অভিযোগকারী/দের নিরাপত্তা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকলে তার শিক্ষা বা 


কর্মজীবন অব্যাহত রাখা নিশ্চিত করতে হবে । 


, আত্রান্ত ব্যক্তি নিজে শারীরিকভাবে উপস্থিত না হতে পারলে তার নিকটাস্ত্রীয় 


বা আইনজীবীর মাধামে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন । সেক্ষেত্রে প্রথম 
সুযোগে এর সঙ্গে যুক্ততা পত্রিঙ্ধার করতে হবে । 
. মিরাপন্র সমস্যা থাকলে ভাকে অভিযোগ প্রেরণ করা যাবে । 


৫. অস্তিযোগকারি নারী হলে অভিযোগ কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত নারী শিক্ষকের কাছে 


আলাদাভাবে অভিযোগ জম! দিতে পারেন । 


৪.২ অভিযোগ কেন্দ্রে : গঠন ও কার্যপ্রণালী 

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অভিযোগ প্রদানের জন্য সিম্ডিকেট দূই স্তরে অভিযোগ কেন্্র 
প্রতিষ্ঠা করবে । প্রতিটি কেন্দ্র দুই বছর মেয়াদি হবে । তবে কোনো সদসোোর কাজে 
শৈথিল্য বা দায়িতুহীনতা দেখা গেলে সিন্ডিকেট অভিযোগ কেন্দ্র পুনর্বিনান্ত করতে 
পারবে । 


৪.২.ক. প্রথম পর্যায়: “অভিযোগ কেন্দ্র': গঠন ও কার্যপরণালী 
বিভিন্ন অনুষদ/ইনস্টিটিউট/হল/স্কুল-কলেজ/প্রশাসনিক ভবন ক্ষেত্রে একটি করে 
অভিযোগ কেন্দ্র থাকবে । এই অভিযোগ কেন্দ্র গঠিত হবে এ স্ব স্ব ক্ষেত্রের এই 
বিষয়ে উপযুক্ত ও সংবেদনশীল ব্যক্তিদের সমন্বয়ে । এই কষিটি হবে তিনসদস্য 
বিশিষ্ট, যার মধ্যে দুইজন নারী হওয়া বাঞ্থীনীয় । 

সাধারণভাবে ঘটনার এক মাসের মধ্যে এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে তিনযাসের 
মধ্যে অভিযোগ দাখিল করা যাবে । এই অভিযোগ কেন্দ্র অভিযোগ প্রাথমিক 
যাচাইয়ের পর বিষয়টি অনানুষ্ঠানিকভাবে সমাধান করবার মতো! কিনা তা বিচার 
করবেন | হলে তারাই বিষয়টি নিষ্পত্ি করবেন | সেভাবে সমাধান করবার মতো 
না হলে তা সর্বোচ্চ সাতদিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি কেন্দ্রে প্রেরণ করবেন । 
কেন্দ্র যদি নির্ধারিত সময়ের যধ্যে উচ্চতর কেন্দ্রে অভিযোগ জমা না দেন, তাহলে 
অভিযোগকারি সরাসরি তা এই উচ্চতর অভিযোগ নিষ্পত্তি কেন্দ্রে জমা দিতে 
পারবেন । 


৪.২.খ. ন্বিতীয় পর্যায়: অভিযোগ নিষ্পত্তি কেন্দ্র: গঠন ও কার্ধপ্রণালী 
এই উচ্চতর কেন্দ্রে সদস্য সংব্যা হবে ন্যুনতম পাচ । পীচ্নের মধ্যে তিনজন 
নারী হওয়া বাঞ্নীয় । বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাড়াও এতে বহিরিস্থ এক বা 
একাধিক ব্যক্তি থাকবেন । বহিঃস্থ ব্যক্তি আইন বিশেষজ্ঞ এবং/অথবা যানবাধিকার 
কর্মী হওয়া বাঞ্ছনীয় । অভিযোগকারী শিক্ষার্থী হলে শিক্ষার্থী প্রতিনিধি রাখার 
উদ্যোগ নিতে হবে । অভিযোগকারী কর্ষকর্তা/কর্মচারি হলে তাদের প্রতিনিধি রাখার 
উদ্যোগ নিতে হবে । 

এই কেন্দ্র অভিযোগ তদন্ত করবার জন্য প্রয়োজনীয় শুনানী, তখা সংগ্রহ, 
প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের দলিলপত্র পর্যালোচনার ক্ষমতার অধিকা্ী হযে । 
তানের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্্রর অফিস চাহিযামাত্র 
সকল সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকবে । নিষ্পত্থি কেন্দ্র তদন্ত পরিচালনায় 


২৩০ নানী, পুরুব ও সমান 

অভিযোগকারী/দের পরিচয় ঘখাসম্ভব গোপন রাখবেন । প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রদালে কেউ 
সঘস্যা বোষ করলে পরিচয় শোপন রেখে বা পরোক্ষভাবে যাতে কেউ তথ্য 
সরবরাহ কন্ততে পারে তার বাবস্থা রাখতে হবে । নিষ্পপ্তি কেন্দ্র সর্বোচ্চ একমাসের 
যঙ্ো ভদত্ত কাজ শেষ করে তাদের রিপোর্ট এবং অপরাধীর শাস্তির নির্দিষ্ট সুপারিশ 
সিস্ভিকেটকে প্রঙ্গান করবে । 


€. শাস্তি 


অভিযোগ নিস্পত্তি কেন্দ্রের সুপারিশ অনুযায়ী সিম্ডিকেট সর্বোচ্চ দুইমাসের মধ্য 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ, বিধি অনুযায়ী সকল পর্যায় শেষ করবে এবং অপরাধীর 
শান্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন । বিষয় নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যস্ত অভিযুক্ত যদি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত কোনো ব্যক্তি হন তাহলে তার বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ না 
করা নিশ্চিত করা হবে। 


৫.১ অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী যৌন হয়রানি সৃষ্টিকারী বা নিপীড়ক শিক্ষার্থীদের 
কমপক্ষে নিম্নোক্ত শান্তি দেয়া যাবে । 


মৌখিক সতকীকরণ 

লিখিত সতকীকরণ 

লিখিত সতর্কীকরণ ও তা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বত্র প্রচার 

এক বছত্রের জনা বহিচ্ছার ও প্রচার 

দুই বছরের জন্য বহিষ্চার ও প্রচার 

চিরতরে বহার ও প্রচার 

প্রচারসহ চিরতরে বহিষ্কার ও শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে প্রান্ত সনদপত্র 

বাতিল 

জ. চিরতরে বহিষ্কার, শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে প্রাপ্ত সনদপত্র বাতিল এবং 
সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ক তথ্য সরবরাহ । কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের 
জন্য, অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানে অবহিত করা । 

ক. চিব্তরে বহিফার, শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে প্রাপ্ত সনদপত্র বাতিল, সকল 

শিক্ষা ও কর্ম প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ক তথ্য সরবরাহ এবং রাষ্ত্রীয় আইনের অধীনে 

হখোন্পযুক্ত পান্তি প্রদানের জনা পুলিশের কাছে হস্তাত্তর । 


প্রতি পে গ্রে হে খেপে 


সোজন. দুই ২৩১ 


৫.২ অপরাধী ক্যাম্পাসে বসবাসরত বা আগত বা যাতায়াতকারী কোনো বি হন 


পে শে এ % 


তাহলে অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে নিম্নোক্ত শাস্তি বিধান করা যাবে: 


মৌখিক সতর্কীকরণ 

লিখিত সতকীকরণ 

লিখিত সতকীকরণ ও তা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বত্র গ্রচার 

ক্যাম্পাসে আগমন, চলাচল বা বসবাস নিষিদ্ধ করা । 

সম্পর্কিত সকল প্রতিষ্ঠানে অবহিত করা এবং রাষ্ট্রীর়ো আইনের অধীনে 
যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জনা আইন প্রশ্নোগকারী সংস্থার কাছে হস্তান্তর ৷ 


৫.৩ অপরাধী যদি কর্মকর্তা বা কর্মচারি হন তাহলে অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে 
নিম্োক্ত শান্তি বিধান করা যাবে: 


এ এ তে পেপে শ্রেনি কেন 


মৌখিক সতকীকরণ | 

লিখিত সতকীকরণ । 

লিখিত সতকীকরব্রণ ও তা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বত্র প্রচার । 
আর্থিক দণ্ড । ইনক্রিমেন্ট বন্ধসহ আর্থিক সুবিধা খর্ব । 
পদাবনতি ও আর্থিক দণ্ড । 
বাধ্যতামূলক অবসর বা চাকুরিচ্যতি | 
চাকুরিচ্যুতি ও আর্থিক দণ্ড । 


. চাকুরিচ্যুতি এবং অন্যান্য সকল সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানে অবহিত করা । 
. চাকুরিঘ্যতি এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে হথোপমুক্ত শান্তি প্রদানের জন্য 


আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার কাছে হস্তাস্তর । 


৫.৪ অপরাধী যদি শিক্ষক হন তাহলে অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে নিয়োক শান্তি 


পারে রে ক 


বিধান করা যাবে: 


মৌধিক সতকীকরুণ । 

লিখিত সতকীকরণ | 

লিখিত সতকীকরণ ও তা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বত্র প্রচার | 
নির্দিষ্ট কোর্স বা পরীক্ষার কাজ থেকে অব্যাহতি । 
আর্থিক নশু । ইনক্রিযেন্ট বন্ধসহ আর্থিক সুবিধা খর্ব । 
পদাবনতি ও আর্থিক দণ্ড । 


২৩২ বারী, পুরুষ ও সহাজ 
হু. যাধাতামূলক অবসর বা চাকুরিচযাতি । 


জ. ঢাকুরিচাতি ও আর্থিক দণ্ড । 
বা. চাকুরিচাতি এবং অন্যান্য সকল সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানে অবহিত করা । 


এ, চাকুরিচাতি এবং রাষ্ত্রীয় আইনের অধীনে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য 
আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার কাছে হস্তাত্তর । 


৬. ছিখ্যা অভিযোগ 


দি প্রাণিত হয় যে, অভিযোগ ভিত্তিহীন কিংবা কোনো এক বা একাধিক ব্যক্তিকে 
হেয় বা হেনস্তা করবার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাজানো অভিযোগ উত্থাপন করা 
হয়েছে তাহলে অভিযোগকারী বা অভিযোগকারীদের জন্য সেই একই বিচার ও 
শান্তি নির্ধারিত হবে যা নিপীড়কের জন্য প্রযোজ্য | অভিযোগ নিষ্পত্তি কেন্দ্র 
বিষযপটি নিয়ে যথাযথ তদন্ত করে প্রযোজ্য শান্তির সুপারিশ করে সিন্ডিকেট-এর 
কাছে রিপোর্ট জযা দেবে । 


৭. শিক্ষা/পরামর্শ/জনমত গঠন 


সবরকম হয়রানি ও নিপীড়নসহ যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বন্ধের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রচার প্রকাশনা ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দেবে । বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল, অফিস 
ও বিভাগে এই নীতিযালা সহ এই বিষয়ে ব্যাপক প্রচার করবে | সংবিধানের বিধান 
অনুযায়ী সকলের মতপ্রকাশ, চলাফেরা, পড়াশোনা ও কাজের সুষু এবং নিরাপদ 
পরিবেশ নিশ্চিত করবার জনা যথায়থ শিক্ষা, পরামর্শ ও জনমত গঠনের প্রক্রিয়া 
জারি রাখবে । এসবের পক্ষে, সহমর্্রী, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল একটি সুষ্ঠু 
শিক্ষার পরিবেশ তৈরির জন্য সার্বিক শিক্ষা, প্রচার ও জনমত সংগঠনের কাজকে 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। 


বিশেষ সুপারিশ: কমিটির সদস্যগণ এই নীতিমালার সঙ্গে সামন্তরস্য বিধান করে 
বিশ্ববিদ্যাপয়ের প্রক্টরিয়াল ল ও অন্যান্য বিধিমালা সংশোধন ও পুনঃপ্রণয়ন 
আবশ্যক বিবেচনা করেন এবং এই বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য 
বিশবিদ্যালম্য কর্তৃপক্ষের কাছে বিশেষ সুপারিশ রাখছেন । 


জাস্থীরনগর বিশ্ববদ্যান্গরে যৌন নিপীড়ন বিরোধী নীতিষালা প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত । 
১৮ ম্বার্চ ২০০৭ 
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অর্থ হন্তরশালয়, বাংলাদেশ সরকার : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সীক্ষা ২০১১ 


অর্থনীতি হিতাগ, জাবি 
জম সুহাস 


: “বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংক ও গ্রামীণ অর্থনীতি," ১৯৯৫ 

: ঢাকার পতিভালয়, বিচিত্রা, ১৯৭৭ 

: বাংলাদেশে যেয়েদের জীবন, বিচিত্রা, ১৯৭৯ 

: ঘধ্যবিস্তের আয় ও পেশার বিবর্তন, জাবি, ১৯৯৯ 

: নারী শ্রযিক, নতুন সামাজিক শক্তির উত্তব, র্রপান্তর, ১৯৯২ 

: “কাজের বুয়া, বেটি, ছেযড়ি, যাতারি,” রূপাস্তর ১৯৯২ 

: অনুরত দেশে সযাজতন্ত্র, সংধাম ও অভিজ্ঞতা, ১৯৯৩ 

: পৃঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ ও অনুন্নত বিশ্ব, ১৯৯৩, ২০০৬ 

: কলহাসের আযেরিকা আবিকার ও বহুজাতিক মানুষেরা ১৯৯৫ 
: বাংজজাদেশে উর্নযর়ন সকেট এবং এনজিও যডেল, ১৯৯৯ 

: ইয়াসমিন, হর্জিনা_. এবং বেজ্িং নারী সম্দেলন, সমাজ চেতনা, 


নৃতের, ১৯৯৫ 


: কোঙ্ার ধাচ্ছে বাংলাদেশ, ২০০৮ 
: পুঁজি জন্তদর্ত প্রবণতা, ২০১০ 


সহাতক প্রছ ও প্রবন্ধ নিক বণ 


: নারী অতীত, বর্ত হান ও জবিন্কাৎ, কলকাডা, ১৯৬৮৩ 


। বাজাদেশে নারী নির্বাহান, ঢাকা, ১৮৮৭ 
: ইউনিয়ন ফ্যাছিলি কোড, ঢাকা, ১৯৮৩ 
: রোকেয়া রচনাতলী, (তূষিকা, আন্ুল কাঙিয়) ছাংলা এফাতেহী, 


১৯৭৩ 


: নির্বাচিত কলাম, ঢাকা, ১৯৯৩ 


: বাংলাদেশের পোশাক শিল্ে নিয়োজিত নারী শ্রমিকের জার্থ 


সামাজিক অবস্থা,” ঢাকা, ১৯৯৪ 


: নারী ও সমাজ," বাংলাদেশের ইতিহাস (সিরন্ুল ইসলাম 


সম্পাদিত), খণ্ড-৩, ঢাকা, ১৯৯৩ 


: ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট যেয়েন্সা, কলকাতা, ১৯৮৩ 
: সংকোচের বিহবলতা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ 

: হিম রচনাবঙ্গী, সাহিত্য সমগ্র, কলকাতা, ১৩৪৮৩ 

: যানবীর নিশা যন, ঢাকা! ১৯৯৫ 


: নারীঃ রাই, টরয়ন ও মতাদর্শ 

: পুরুষ সমাজে নারী, কলকাতা, ১৯৮৫ 

: ৰাংলার নারী আন্দোলন, ইপিএল, ১৯৮৯ 
: নারী, চাকা, ১৯৯২ 

: আমি বীরাঙ্গনা বলছি, ঢাকা ১৯৯৫ 

: সংবিধান, ১৯৯৪ 


: “পুরষতন্ত্র ও নারী,” চিন্তা, বিশেষ সংখ্যা ১৯৯৫ 
: নারীমুক্তির প্রশ্নে, কলকাতা, ১৯৮৪ 
: গশযাধায ও নারী, ১৯৮৭ 


লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ 


বিশ্ব পুরিবাদ এবং বাংলাদেশের অনুন্নয়ন, প্রথম সংস্করণ, ফরিম প্রকাশনী, 
১৯৮৩; দ্বিতীয় সংক্করণ, সংহতি প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৭ । 

বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ (আতিউর রহমানের সঙ্গে), পাপড়ি প্রকাশনী, ১৯৮৪ । 
বাংলাদেশের াযীশ অর্থলীতি ও সমাজ, প্রথম সংস্করণ, শহীদ প্রকাশনী, ঢাকা, 
১৯৮৫; দ্বিতীয় সংস্করণ, স্ীরা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০ । 
বাজাদেশের উ্য়ন সংকট এবং এনজিও যডেল, প্রচিন্তা প্রকাশদী, ঢাকা, 
প্রথম সংদ্ধরণ ১৯৮৮, দ্বিতীয় সংক্ষরণ ২০০০ । 

বাঞ্সাদেশের কোটিপতি, মধাবিতত ও শ্রমিক, চলভিফা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২ । 
অনুন্নত দেশে সমাজতন্ত্র: সংগ্াম ও অভিজ্ঞতা, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, 
১৯৯৩ । দ্বিতীয় বর্ধিত সংক্করণ, সংহতি, ২০১০ । 

ক্রাত্তিকালীন বিশ্ব অর্থনীতি ও উন্নয়ন সায়রাজ্য, বন্ত প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯২; 
দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রীরা প্রকাশন, ২০০১। 

পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ ও অনুন্নত বিশ্ব, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩ । 

সমাজ, সময় ও মানুষের লড়াই, সন্দেশ, ঢাকা, ১৯৯৪ । 

ধর্ম, রুষ্ট ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন, চারবাক, ঢাকা, ১৯৯৪ । 

বাংলাদেশের উন্নয়ন কি অসন্ভব?, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৫ । 
কলমাসের আমেরিকা আবিষ্কার ও বহজাতিক যাদুষেরা, জাতীয় খ্রহ্থ প্রঝাশন, 
ঢাকা, ১৯৯৫ । 

নারী, পুরুষ ও সমাজ, প্রথন প্রকাশ, সন্দেশ, ঢাকা, ১৯৯৭ । প্রথম সংহতি 
সংস্করণ, ঢাকা, ২০১২ । 

রাষ্ট্র ও রাজনীতি: বাংলাদেশের দুই দশক, সন্দেশ, ঢাকা, ২০০০ । 
বাংলাদেশের অর্থনীতির চালচিত্র, শ্রাবণ প্রকাশনী, চাকা, ২০০৩ । 

আতঙ্কের সয়াজ সন্ত্রাসের অর্থনীতি, মীরা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০১ । 
অর্থশাস্ত্রের মূলনীতি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১ । 
বাংলাদেশের তেল-গ্যাস: কর সম্পদ কার বিপদ?, জাতীয় গর প্রকাশন, 
২০০২ । 

বিশ্বায়নের বৈপরীত্য, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩ । 

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিযুখ, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫ । 

যানুষের সযাজ, রোদ প্রকাশন, রাজশাহী, ২০০৫ 1 সংহতি, ২৩০৬ । 


২৪০ নানী, পুরুষ ও সমাজ 


২২. উন্নয়নের রাজনীতি, সূচিপত্র, ঢাকা, ২০০৬। 

২৩. বিপ্ুবের স্বপ্রভূষি কিউবা, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা বন 
২৪. ফুলবাড়ী কানসাট গার্মেন্টস ২০০৬, শ্রাবণ প্রকাশনী রি 

২৫. ইলিয়াস এবং প্রশ্থের শক্তি, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা তে ২০০৭। 
সি রা দেশ, অরক্ষিত মানুষ, এ্যাডর্ন, ২০০৯ । | 
২৭. যুহাম্মদ-এর সাক্ষাৎকার, রোদেলা প্রকাশনী 

২৮. পুঁজির অন্তর্গত প্রবণতা, সংহতি, ঢাকা, ২০১০ ।' উরি 
২৯. অর্থশান্্ পরিচয়, সংহতি, ঢাকা, ২০১০ 

৩০. 16610121796] 01 [850101101) : 5585 01 0198 


০0177901816 87820017506 82118150651), 9180601, 2009.20। | 2৪থাগ0া, 


অনুবাদ গ্রন্থ 


০১. হাত বাড়িয়ে দাও (বিচিত্রা, ১৯৮২), ১৯৯২, ১৯৯৪, ১৯৯৬, ২০০০,২০০৯। 
০২. বাংলাদেশের বর্ণাচাষ ও বর্গাচাষী আন্দোলন, ১৯৯০ | 
০৩. এঙ্গেলসের এন্টি ভ্যুরিং জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৫ । 


রথ সম্পাদনা 


০১. আসহাবউদ্দীন আহমদ রচনাবলী (১-৩ খও) । 
০২. সইফ উদ দাহার রচনাবলী (কাজ চলছে)। 
০৩. আখলাকুর রহমান রচনাবলী (কাজ চলছে) । 


